ইবির বকবক বক একটা বক ৯৯ ৪৮৮৮৯ * ন্‌ 


স্পিজ্ষঞ্যানন রি ্ষম্ম্ীল্ল 


অপূরত্র ভ্রম বৃত্বান্ত | 
( ঘোগসীধন ও ধর্মারাজে)র প্রকৃত তথ্য ) 


রিভার উী। জেরযরআরোউউন 


মধুপুর, কাপিলমঠ হইতে, 
_ শ্রীঅবিনাশপ্রকাশ ্রঙ্মচারীর দারা 


প্রকাশিত । 


. ভৃতীয় সং সংস্করণ। 
( প্রথম মুদ্রণ ১৩১২ রা ) 


মগ পা আব পক পক ১ উপদী  জপত পপি ও ৬ সিলিকা | শাক 


.. পাতা: 
ম্যানেজার, কাপিলাশ্রম--পোঃ নয়াসরাই, জেল! হুগলী 
এবং 
ম্যানেজার, কাপিলমঠ, মধুপুর ( ই, আই, আর ) 
5 মুল্য 1/* আনা ও মাগুল /* আনা। 








, কলিকাত। 


) ণর চৌধুরীর ২য় লেন, এমারেন্ড প্রির্িং ওয়ার্কদ হইত ' 


শ্রৃবিহথারীলাল নাথ দ্বারা মুন্রিত। 
' সন ১৩৩৪। ইং ১৯২৮ 


নটর সবি সব কব পারস্রকে পরশ পট্টি বকর: 


৯ 
এ 


ই এরিক কব কিন স্ই টি স্উসবন্কপর সক কসর এরর ২ বি ক বু পর” বুকের সি” কর বার টিসি 


সুচীপত্র। 


নু. এই পুক্তকে যে সব িঠ;ালোচিত হইয়াছে বলিয়! বুঝিয়াছি, 
তাহ। পাঠকগণের সুবিধার্থে এই সুচীতে প্রদশিত হইল | 


বিষয় 
বৈরাগ্য ও জিজ্ঞাস! ১ 
. শাস্্ালোচনা ॥ গুরু-অন্েষণ ২ 
বেশধা'্দী সাঁধু ; পথভ্রষ্ট ৩ 
আঁশ্রমধর্ম্ের বিপর্য্যাস ৩ 
নিফিঞ্নভাঁতেও বিদ্ল ৪ 
১৬ 
তি 
৭ 


পৃষ্ঠা! 


অসাম্প্রদায়িক প্রত্রজ্য। 
বৈষ্ুব-সাধু-দর্শন 

একজন ভক্তের বিবরণ 
অস্বাভাবিক ব। পরুধম্ম 
বিকৃত ধন্মের ফল 
সাধনমার্গে ইন্দ্ি়পরায়ণতাঁর 


কারণ ৭ 
ভগবানের নির্বিকার স্বরূপ ৯ 
একনিষ্ু। নী 
ভবঘুরের দল ১৬ 
ভিক্ষৃকা শ্রমীর সহিত গৃহস্থের স্বন্ধ ১১ 
প্রকৃত আদর্শের বিপধ্যয় ১১ 


থট-রিডার আদি কপটসিত্ধবা ১২ 


প্রকাশক । 

বিষয় পৃষ্ঠা। 
মঠ; হইপ্রকার সন্ন্যাস ১২1১৩ 
আসল থাকিলে নকল থাকে ১৩ 
সাধুসঙম ; যুক্ত চেষ্টা ১৪ 
সিদ্ধপুরুষ ১৬ 
মহাঁপুরষের আবিভাঁবকাল ১৬ 
গুরু কে? ১৭ 
বিষয়ী ও সাধক গণের জ্ঞানের 

পার্থক্য ১৭ 


নির্জনবাসের অধিকারী ও ফল ১৮ 
জ্ঞান; ভক্তি ও যোগ 
তিনই এক ১৮ 

শাশ্বত নুখের তিন হেতু ১৯২০ 
অদ্ভূত গল্প ( হচনা ) ১৯ 
নশ্বর ন্বর্গ (ত্দ্ির়িক সুখ- 

তোগভৃমি ) ২২ 
নিজ নিজ প্রবৃত্তি অন্ুযাদী ঈশ্বর- 

কল্পন! ২৬ 
ঈশ্বরের নিত্য ও অনিত্য রূপ, ২৭ 


[%* ] 


বিষয় পৃষ্ঠা। 
গর্জিকাস্তোত্রম্‌ হন 
অদ্ভুত অবতারবাদ ৩৪ 
ঈশ্বর ও অবতার সম্বন্ধে সাধারণ 
ভ্রাস্ত ধারণ। ৩২ 
হিমালয়-ভ্রমণারস্ত ৩৪ 
অদ্ভূত দেবপুরীর বিষয়-শ্রবণ ৩৬ 
প্রকৃত কল্যাণকর প্রার্থনা ৪১ 
নান! কষ্টে অদ্ভুত মন্রিরের 
নিকট গমন ৪২1৪৮ 
অদ্ভুত মন্দির ৪৮1৫৪ 
বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রাচীন লিপি ৫৪ 
খদ্ধিমন্দিরের বিশেষ বিবরণ ৫৫ 
অশ্বজিৎ যোগী ৫৩ 
খদ্ধিমন্দিরের উদ্দেশ্তা ৫৬ 
উহার স্তবকত্রয় ৫৬ 
ভূত ও ইন্দ্রিয়রূপজর় ৫৬ 
ধম কি? ৫৭ 
নির্জন-বাস ও তৎফল ৫৮ 
নিবৃতিমার্গের প্রথম সোপান ৫৮ 
নিজের চিত্তকে ঠিক না জানা ৫৯ 
বিষয়চিস্তার বিপরীত ভাবনা! ৫৯ 
প্রথম পরীক্ষা ৫৯ 
বিষয়স্থথে ছঃখরাশি ৬৩ 


ধনের তারতম্য অনুসারে স্থুখের 


বিষয় পৃষ্ট।| 


তারতমা হয় ন।, মনের তার- 


্  তম্যান্ুসারেই হয় ৬০ 


বন্াাগ্যমেবাভগ্নম্‌ ৬১ 
এক স্তানে ও গৃহস্থ বাটাতে 
প্রব্রজিতের থাকার ফল ৬২ 


করুণাচ্ছলে আস্ক্তি ৬৩ 
উচ্চতর কর্তব্যের জন্ক নিম্নতর 
কর্তব্যপাঁলনের দোষ ৬৩ 
অবৈরাগোযে ভয় 1৬৪ 
ঈশ্বর-প্রণিধান বিদ্বনাঁশের 
প্রকট উপায় ৬৬ 


ঈশ্বর চাট,ক্তির বশীভূত নহেন ৬৬ 
নিজেকে মধামভাবে অব- 
লোকন কর! ৬৬ 
মুক্তি শ্বয়ংকৃত ৬৩ 
ক্রন্দনাদি তাঁমসিক ভাব ঈশ্বর- 
প্রপ্তির সাক্ষাৎ উপায় নহে ৬৭ 
পরম-প্রেম-ভাবে উপাননা ৬৭ 
ঈশ্বর সর্বব্যাপী কেন এবং বাহিরে 
* অন্তরে স্থিত বলিয়া সকলে 
তাহাকে পাইয়া রহিয়াছে ৬৭ 
ঈশ্বর কি সর্বদাই কর্মমণীল বা 
অশান্তচেত! ?--ন। ৬৭ 
নিগুণ ঈশ্বরের স্বরূপ ৬৮ 


[ ৬০ ] 


বিষয় পৃষ্ঠা । 
সগ্ডণ ঈশ্বর ২ 
ঈশ্বরের মাঁনস-প্রতিম। ৬৮ 
ভক্তি-সাধন-প্রক্রিয়া ৬৯ 
্রশ্বরিক-ভাব-ব্যঞ্জক মূর্তি উপা- 

সনার পরম সহায় ৬৯ 
ভক্তিজ সুখ ৬৯ 
বিশুদ্ধ ঈশ্বর-স্তোত্র ৭ 
মৈত্রাদি-ভাবন!; দ্বিতীয় 

পরীক্ষ। ৭২ 
নিবৃত্তিমার্গের প্রধান তিনটা 

অন্তরায় ৭৪ 
পরিজ্ঞাত ভোজন ৭৪ 
ঈশ্বরারাধনায় অর্থসিদ্ধি ৭৫ 
কর্মমই কর্মের ফলদাত! ৭৫ 


ঈশ্বর-ধ্যান-বূপ কর্মেই অভীষ্ট 
সিদ্ধ হয়, তাহার স্বতন্ত্র ইচ্ছা! 
করিবার প্রয়োজন হয় না, 
তাহার পরশখবর্য্যের এইরূপ 


মাহাত্ম্য ৭৬ 
ঈশ্বরতার অর্থ কি? ৭৬ 
জ্যোতিযিক পর্যবেক্ষণ ৭৭ 


তৃতীয় পরীক্ষা ; রাজ্যোর অবনতি 
ও পরাজয়ের কারণসমূহ ৭৯1৮১ 
দ্বিতীয় বা সাধন-স্তবক ৮২ 


বিষয় পৃষ্ঠা। 
ন্ায়ুর উপর চিন্তার ক্রিয়া *৮৫ 
' নিরোধ-সমাধি ৮৫ 


সাধনের ছুই ভাগ, একাগ্র- 

ভূমিক। ও সমাধি-সাধন ৮৬ 
প্রকৃত প্রজ্ঞ! 
মনের ত্রিবিধ প্রধান ক্রিক ৮৬ 


৮৬ 


বিশ্ুদ্ধি বা চিন্তৈকাগ্রতা ৮৬ 
একাগ্রতার উপাপ্ন ৮৭ 
সন্থ, রজঃ ও তমঃ-র আবর্তন ৮৭ 
স্বপ্রগ একাগ্র ভাব ৮৭ 


উৎ্পাহ-মন্ত্ ; সযাধি-সাধন ৮৮ 
শরীর মৃতবত্ ও হৃতৎপিও স্থির 
হইলেই সমাধি হয় না ৮৯ 
সমাধির লক্ষণ ও ফল ৮৯ 
বিভূতি মুমুক্ষুর যেরূপ হেয় সেই- 
রূপ অপ্রাপ্য বলিয়া! হীনবীর্য্য- 


দেরও মৌখিক হেয় ৯৪ 
দিবাঘৃষ্টি। ব্রহ্মাণ্ড ও লোক- 

স্থান ৯১ 

সতালোক ৯৩ 


সত্যলোকস্থ হিরণ্যগর্ভ ব! 

সগুণ ঈশ্বর সাক্ষাৎকরণ ৯৩ 
অনস্তদ্দেব ৯৩ 
ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা অসীম ৯৪ 


বিষয় 
হষ্টিরক্রম 
কালের পরমাণু বা ক্ষণ 
অতীতানাগত-দর্শন 


[1৯ ] 
পৃষ্ঠা । 


৯৪ 


৯৪1৯৫ 


৫ 


বুহত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব ছুই দিকেই অসীম ৯৬ 
পুর্শিক্তিতে কিছুই অসম্ভব নাই ৯৬ 


ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই অপীম ৯৭ 
সার্ধবজ্ঞ শব্দে কি বুঝায়? ৯৭ 
তত্ব সকল স্থুলতঃ তিনপ্রকার 
(গ্রাহা, গ্রহণ ও গ্রহীতা ; ৯৮ 
পঞ্চভূত-তত্ব-সাক্ষাৎকার ৯৮ 
তন্মাত্র-সাক্ষাৎকার ৯৯ 
জগৎকে তন্সাত্ররূপে দৃষ্টি করিলে 
সুখ, ছুঃথ ও মোহ-শুম্ ভাব 
আসিবে ৯৯ 
ব্যবহারিক জগতের শ্বূপ ১৯০ 
তন্মান্র দৃষ্টিতে বাবহারিক 
জগতের লয় ১০৪ 
জগৎকে ব্যবহারিক-ভাবে ন! 
দেখার ফল ১০০ 
মুক্তির গৌণ হেতু বা সম্প্রজাত 
যোগ ১৩১ 
পপ পং 
২৯ ২২ 
৯৬ ৪ 


বিষয় পৃষ্ঠা । 
টন ক্রিয়া-শ্বরূপ ১০১ 
ভিমান (ইন্দ্রিয়ের উপাদান) ১৯২ 
ইন্দ্িয-তত্ব-সাক্ষাৎকরণ ১০২ 
দেশ-বোঁধ-নাশ ১০৩ 
বুদ্ধি-তত্ব-সাক্ষাৎকার ১০৩ 


সম্যক নিরোধ হইলে ঠকবল্য- 

পদ বা! পুরুষ-তত্ব সাক্ষাৎ 

হয়, তাহার ও বুদ্ধির ভেদ ১০৩ 
দেশ ও কাল ১৩ 
চিতিশক্তি দেশ-কালাতীত ১০৪ 
চৈতন্ত সর্বদেশবাপী নহে, 

কিন্ত দেশ-কালাত!শ ১০৪ 
খদ্ধি-নন্দিরের প্রভাবে কিউ 

কালের জন্ত নিগুঢ় ও উচ্চ 

বিষয় সকল যথাযথ দৃষ্ট হয় ১০৪ 


থদ্ধি-মন্দিরের উদ্দেশ্য ১৯৪ 
ছুঃখ-বোধই নিবৃত্তিমার্গে প্রবৃতি 

দিবার হেতু ১০৫ 
প্রত্যাবর্তন ১০৫ 
খদ্ধি-মন্দিরের শেষ কথা , ১০৬ 
পুনঃ প্রস্থান ১০৮ 
অশুদ্ধ শুদ্ধ 


পোপোৌঘ £খোৌঁঘ 
জাতিন্নর জাতিম্মর 


শিবধ্যান। ব্রন্মচারীর 
অপূর্ব ভমণ বৃত্তান্ত । 


০০০ ৯৩ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


জটলা 
পরিচয় । 


বাল্যকালেই আমার পিতৃবিয়োগ হয় । যাহা কিছু পৈতৃক সম্পত্তি 
ছিল, তাহাতে . মাতৃঠাকুরাণীর ও আমার স্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদন ও 
আমার শিক্ষার ব্যয় চলিয়া যাইত । যখন লেখ! পড়া সাঙ্গ করিয়। 
ওকালতী ব্যবসা করিব স্থির করিতেছিলাষ এবং ওদিকে মাতৃ- 
ঠাকুরাণীও গৃছে বধু লইয়া! আসিয়া জীবন সার্থক করিবেন মনে 
করিতেছিলেন, তখন অকল্মাঁৎ তিনি ভবধাম ত্যাগ করিলেন । 

পৃথিবীর একমাত্র প্রিরজনকে হারাইয়া সংসার আমার নিকট 
একেবারে শুন্তবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। আমার সে সময়কার মনো 
ভাব বলিয়! পাঠকবর্গকে আর বিরক্ত করিব না। তবে এই পর্য্যন্ত 
বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এ ঘটনা আমার হৃদয়কে সাধারণ অপেক্ষা 
কিছু বিশেষরূপে ক্রিষ্ট করিয়াছিল। তাহাতে আমার চিরশাস্তির 
আকাজ্ষ ও জিজ্ঞাস! হৃদয়ে জাগরূক হইয়া উঠে। আমি অনন্তমনা 
হইস়্! বিষগহদয়ে কয়েক মাস দর্শনশান্ত্রের চচ্চায় যাপন করিলাম । 
এই সময়ে আমার সংসারে অরুচি এবং শাস্তির মার্গে গমন করা স্থির- 


নিশ্চয় হইল। 
স্বগ্রামে পরমার্থবিষয়ক আলোচনার অন্থুবিধ! হওয়াতে স্বীয় সম্পত্তি 
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কতক বিক্রয় কতক বা বিতরণ করিয়া কাশীতে এক দুর-সম্পকীয 
ব্রাহ্মণের বাঁটাতে আসিয়৷ বাসা, ঝারলাম। ব্রাঙ্গণকে ঘরভাড়া ও 
আহারব্যয়ের জন্ত কিছু কিছু দিতাম এবং তিনিও আমাকে বেশ যত্তে 
বাখিয়াছিলেন। 

প্রায় দুই বখসর আমি কাশীতে প্রাচা ও পাশ্চাত্য বহুবিধ শাস্ত্ 
অধ্যয়ন করিলাম । বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগ, এই তিন মৌক্ষদর্শন বিশেষ- 
রূপে আয়ত্ত করিলাম । শাশ্বতী শাস্তির হুঃসাধ্যতা ও পরম প্রভাব 
আমি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার সাধনেই জীবন উৎসর্গ 
করিব ইহা স্থির নিশ্চয় করিলাম। তজ্জন্ত আমি গুরুপ্প অন্বেষণ করিতে 
জাগিলাম। কিন্তু ধীর বৈরাগ্যবান্‌ ও আত্মনিষ্ঠ গুরুলাভ সুলভ নহে। 
যত সাধু সন্নাণপী দেখিলাম, তাহারা 'প্রান্মই বাস্তবিষয়ে রত কোথা 
বা সর্বপরিগ্রহ ভোগ-তাগ, আর কোথায় বা মূর্তিমান্‌ পরিগহ ও 
মুর্তিমান্‌ ভোগ ! যখন রেশম, শাল সুবর্ণ আদিতে ভূষিত এবং সরস্বন্ধে 
আরোহণ করিয়া উত্তমোত্বম আহারে পরিপুষ্ট-কলেবর "সন্রাসী, 
€ সন্াাসী অতি পবিত্র শব, কিন্তু আজ কাল অনেক অসংযত ব্যক্তি 
এই নাম ধারণ করিয়। ইহার মর্যযাদা নষ্ট করিয়াছে) দেখিতাম, তখন 
আমার সুসজ্জিত বানরের উপমা! মনে আসিত। তাহারা কতকগুলি 
মেবপ্রকৃতির লোককে কবলিত করিয়া তাহাদের শোণিত শোঁষণপুব্বক 
নিজের ভোগসিদ্ধি করিতেছে । আমি নিক্ষিঞ্চনভাবে অনেক স্থলে 
যাইয়! অনেকের প্রকৃত চরিত্রের তত্ব ,পাই। অনেক বাহ্ত্যাগী কিন্তু 
অন্তরে অন্তরে লোলুপ “সাধু ও দেখিলাম এবং অনেক ভালমান্ন্ষয কিন্তু 
অবোধ লোকও দেখিলাম। কোন কোন সাধুর জীবনের কাধ্য দেখি- 
লাম কেবল উপদেশ কর; এক দণ্ড মনুষ্য-সঙ্গ না পাইলে তাহার! 
বাস্ত হইয়া উঠে। এই সমস্ত দেখিয়া নিম্নলিখিত পাঞ্জাবী কবিতাটা 
খআমার মনে আসিত ;-- ' 
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ঘর ছোড়ে কুটি লান্ধি হিল। ছোঁড়কে ফেরি । 

বাচ্চা ছোড়কে চেল! কিতে মুড় সুড় মায়! ঘেরি। 

চাড়া কর চাপাড়া কর? কর? দবাই বুটি। 

সহজেই মহস্তী পাই হরসে গ্রীত ছুটি। 
অর্থাৎ “নিজ ঘর পরিত্যাগ করিয়া অন্ত ঘর করে; নিজের বৃত্তি 
ছাড়িক্া৷ ঘুরিয়া ফিরিয়া! ধনোপার্জন করে) নিজ পুত্র ত্যাগ করিয়! 
, চেলা করে; অতএব মায়া ঘুরিন্ন। ফিপিয়। তাহাদিগকে ঘিরিয়া 
রাখিয়াছে । মন্ত্র তন্ব করে, ওুঁষধ-পন্রর করে এবং সহজেই মহস্তাই 
পাইয়া ভগবৎ প্রেম হইতে বিচ্যুত হয়।” অবশ্ত এরূপ কোন কোন সং- 
প্রকৃতির লোক দেখিয়াছি, ধাহারা ভেক ধারণ করিয়া! আনেক লোক- 
ছিতকর বাহ কার্ষো লিপ্ত আছেন, কিন্থু তজ্জন্ত সন্রাস-ধারণের প্রয়ো- 
জন নাই, তাহ] সন্্যাস-ধারণের উদ্দেগ্তও নহে। ধর্শান্ত্র পাঠ করিয়! 
সন্নযাসের যে সমস্ত বিধি-নিয়মাদির বিবরণ পাওয়! যায, তাহার অক্ষরে 
অক্ষরে পালন অধুন। ন1 হইতে পারে, কিন্ত তাহার মুল ও প্রধান প্রধান 
যে সমস্ত আচরণ, তাহা অবশ্যই কর্তব্য, নচেৎ শাস্তির কিছুমাত্র আশ! 
থাকে না ও ধর্ম বিপর্যস্ত হয়। 

এইরূপে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত সাধু সন্ন্যাসীদিগকে দেখিয়া! আমি 

ভগ্রমনোরথ হইয়া ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ, বন, পর্বত অন্বেষণ করিব, 
মনে করিতে লাগিলাম। একটী ঘটনায় আমার ভ্রমণ-কাল শীন্রই ঘটিয়া 
গেল। আমার বাড়ীওয়াল! খণগ্রস্ত হওয়াতে এক দিন আদালতের 
পিয়াদা'আসিয়া তাহার বাটা অধিকার করিনা বসিল। তাহাতে তাহার 
পরিবারের মধো ক্রন্দন-রোল উঠিল ; আমিও অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম । 
মনে করিলাম, আমি যখন ভ্রমণ করিব, তখন নিফিঞ্চন হইয়া! ভ্রমণ 
করাই ভাল। ইহা স্থির করিয়া আমার প্রায় সমস্ত সম্বল দিয়া বাঁড়ী- 
ওয়ালাকে মে যাত্রা উদ্ধার করিলাম । পরে গৈরিক বদন পরিধান- 


৪ শিবধান ব্রহ্মচারীর 


পূর্বক কাশী ত্যাগ করিলাম । রেলে ল্লানীগঞ্জ পর্য্যস্ত যাইয়া! নিঃসম্বলে 
জগন্নাথাভিসুখে যাইব স্থির করিলাম। শুনিয়াছিলাম গয়্ার নিকট বরাবর 
পর্বতে অনেক পিদ্ধপুকষ থাকেন তাই মনে করিলাম এী পর্বত 
দেখিয়া যাইব। সেখানে যাইয়! শুনিলাম থে কিছুদিন পুর্বে তথায় এক 
মেল। বসকীছিল তাহাতে এক বৈরাগী আসিয়া কিছু রোজগার করিয়াছিল 
এবং পরেও বাহাছুরী করিয়া! এরস্থানে থাকাতে দহ্্যদের ছার হ্বৃতসর্ধস্ব 
হইয়াছিল । ৃ | 

আমি তজ্জন্ত আমার নিকট যাহা সামান্ কিছু ছিল তাহা অগ্ঠত্র 
রাখিয়া “করধ্চোপীর” নামক গুহায় বাস করিতে লাগিলাম। এ গুহা 
অশোকের সময় নির্শিত । উহা এক বুহৎ গ্রানাইট প্রস্তর খোদিত করিয়! 
প্রস্তুত হইয়াছে । গুহাগাত্র অতি মস্যথণ। উক্ত মনোরম গুহায় বাস 
করিয়। ধান ও আত্ম পরীক্ষায় রত হইলাম এবং অবসর জালে পর্বতের 
কন্দরে কন্দরে খুঁজিতাম কোনও মহাপুরুষ নুককাইত হইয়। খাস করি- 
তেছেন কিনা । শ্বাপদ দন্থ্য আদির ভয় অনেক আয়াসে দমন করিও! 
আমি প্রায় ছুইমাস থায় বাস করিলাম । এক ক্রোশ দূদ্্থ এক গ্রামে 
এক ব্রাঙ্গণের বাড়ীতে ভোজনের ব্যবন্বা করিয়াছিলাম। 

এক দিন সন্ধ্যাকালে কিছু শুষ্ক কাষ্ঠ লইয়া! তিনজন দ্য আসিয়া! 
উপস্থিত হইল। আনি শব্দ পাইয়া বাহিরে আসাতে তাহারা আমাকে 
ধরিয়া ফেলিল। পরে উরুর নীচে ছুই হাত লইয়! তাহ! বাঁধিয়া! ফেলিল। 
আমাকে বদ্ধাবস্থায় গুহার দ্বারে বসাইস্তা রাখিয়া তাহার আনার ঘাসের 
শয্য। জালাইয়া সেই আলোকে গুহার মধ্যে অর্থ খুজিতে লাগিল । কিছু 
ন। পাইয়া শেষে আন!কে পীড়ন করিতে লাগিল। বলিল কোথায় টাক! 
রাঁখিমাছ, বাহির কয়। দাও, লচেৎ টাঙ্গীর দ্বারা মাথা কাটিয! 
ফেলিব। 

' কিছুই নাই বলাতে একজন বাহিরে টাঙগী আনিতে গেল। ৫শষ 
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লময় উপস্থিত জানিয়! আমি বলিলাম যে আমার মাথা কাটিবে কাট, কিন্ত 
আমাকে একটু ধ্যান করার সময় দাও। তাহার! উহ ভালরূপে বুঝিতে 
পারিল না, কিন্তু আমাকে নিভীক দেখিয়া যেন কিছু হতভম্ব হইল। 
পরে একবার ভয় দেখাইয়া, একবার ভালকথা বলিয়া আমাকে টাকা 
বাহির করিয়া! দিতে বলিতে লাগিল । শেষে আমার হস্তদ্ব্ পৃষ্টের দিকে 
বাধির! বাহিরে আনিয়া আমাকে শোক়াইয়1! আমার গায়ে মাথায় শুক্ক 
কাষ্ঠ দিয়া আগুন ধরাইয়া দিল এবং বলিল যে টাকা বাহির করিয়া ন। 
দিলে পোড়াইয়! ষারিবে। 

আমি অবগত সমস্তই ধথাসম্ভব নির্বিকার ভাবে স্হা করিতে লাগি- 
লাম। দ্রইবার এইরূপ করিয়া (প্রত্যেক বারেই গায়ে আগুন লাগার 
উপক্রম হইলেই কাষ্ঠ সরাইয়! দিয়াছিল তাহাতে বুঝা যায় কেবল ভয় 
দেখানর জন্তই খ্রদ্ূপ করিতেছিল, শারীরিক গীড়া দেওয়া উদ্দোগ্ঠ 
ছিল না) যখন কিছুই পাইল না তখন গালাগালি দিতে দিতে 
সেই বদ্ধাবস্থায় আমাকে লইয়া গুহার মধ্যে শোয়াইয়। তাহারা 
5চলিয়। গেল । 

এই সময় আমার প্রকৃতই শঙ্কা হইল, কারণ সেই বদ্ধাবস্থায় শীতপ 
প্রন্তরে সমস্ত রাত্রি থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আমি একবার 
উচ্চৈ-স্বরে তাহাদিগকে ভাকিলাম কিন্তু কেহ ফিরিল না। পরে আমি 
কঞ্টে ভূমি হইতে উঠিলাম এবং গুহার দ্বারের নিকট দেওয়ালের কোণ 
ভাঙ্গ। ভাঙ্গ। থাকাতে তাহাতে পৃষ্ঠস্থ হস্তের বন্ধন (গামছা দিয়া বাধিয়- 
ছিল) ঘণড়াইতে লাগিলাম । তাহাতে ক্রমে উহা খুলির়। গেল। উহার! 
আমার পরিধেন্ন বস্ত্র ব্যাতীত অন্ত সব বন্ত্র ও আদন লইয়া গরিয়াছিল। 
আমি রাত্রিতে দক্ষিণদিকের ( সুতরাং গরম ) 'সাতঘরোস়া” নামক গুহায় 
যাইয়া তথায় সে রাত্রি কাটাইম্স প্রাতে এ স্থান ত্যাগ করত ভ্রমণ 
আরস্ত করিলাম । 


ঙ৬ শিবধ্যান ব্রহ্মচারী 


নিফিঞচন হইয়! থাকিলেও কিরূপ বিত্ব থটিতে পারে তাহা জানাইবার 
জন্ত ইহা লিপিবদ্ধ করিলাম । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


ভমণারস্ত--একজন বৈষ্ব মহাতআর দর্শন । 


আমি 'শিবধ্যান” নামটা ভূবনেশ্বরে যাইয়া পাইয়াছিলাম। তাস 
বিন্দু-সরোবরের তীরে বসিয়া একদিন উড়িষ্যার অতীত গৌরব চিন্ত! 
করিতেছিলাম, এমন সময় আমার পথের একজন সঙ্গী আসিয়া বলিল 
“ও শিবধ্যান বাবাজি, ভোজন করিবে ত এস 1 সেই সঙ্গীটী কয়েক 
দিন আমার সঙ্গে ছিল) সে আমাকে শিবধ্যান নামে ডাকিত। সেই 
অবধি আমার নাঁম শিবধ্যান ব্রহ্মচারী হইল। 

উড়িষ্যার বহু পর্ধত-তীর্ধাদি আমি খুঁজল । শুনিলাঁষ অমুক 
পর্বতে একজন সিদ্ধ-পুরুষ থাকেন ; আমি বহু ক্লেশে তথায় যাইয়! যাহা 
দেখিতাঁম, তাহাতে বার্থমনোরথ হইয়। প্রায়ই চলিয়া যাইতাম। কেবল 
একস্থানে এক অসাধারণ সাধু বাক্তিকে দেখি। উড়িষ্যার সর্বোচ্চ 
কপিপাস বা কৈলাস পর্বতের নিকট এক স্থানে এক বেঞ্চব জাধুর 
সহিত দেখা হয়। তিনি এক কুটারে থাকিতেন। আমি পথিক্লাস্ত হইয়! 
তাহার কুটারের নিকটস্থ অন্ত একটা জীর্ণ কুটাব্রে আশ্রয় লই । তাহাকে 
দেখিয়া প্রথমতঃ আমি একজন সাধারণ ব্যক্তি মনে করিয়াছিলাম ; 
কিন্ত পরে আলাপ করিয়। ও তাহার চর্ধা! দেখিয়া মুগ্ধ ও বিল্মিত হুই- 
লাম। তিনি অধিক+ংশ সময় ত্বকীয় সাধনে ব্যাপৃত্ত থাকেন। আমি 
তাহার অসাধারণ সরলতান্গ মুগ্ধ হইয়! আত্ম-কাঁহিনী সমস্তই বলি। 
তাহাতে তিনিও স্বীয় বৃত্তান্ত যাহা বলিয়|ছিলেন, তাহা যতদুর সম্ভব 


অপূর্ব ভ্রমণবৃত্তান্ত । ৭ 


তাহারই কথাতে বলিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন, «আমি এই উড়িষ্যায় 
ক্ষত্রিয় থগ্ডাইত কুলে জন্মগ্রহণ করি। বাল্যকাল হইতেই আমি 
ভগবদ্ুঞ্জনে অন্ুরক্ত ছিলাম। যৌবনে আমি সংসার ত্যাগ করিয়া 
ভগ্ববন্তজনেই জীবন উৎসর্গ করিবার মনস্থ করিয়। শ্রীবৃন্দাবনে যাই। 
তথায় আমার গুরুলাভ হয়। তিনি ভজন সাধনে সিদ্ধ হইবার জন্য 
অতিশয় উদ্ভমশীল ছিলেন। তিনি নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, সমস্ত 
ভাবের মধ্যে মধুর ব! কান্ত ভাবই শ্রেষ্ঠ। তদনুসারে আমরা ভগবানকে 
কান্তন্বরূপ বিবেচন। করিয়! প্রেম করিবার চেষ্টা করিতাম। আমর! 
সদাই স্ত্রী-বেশে থাকিতাম ও স্ত্রী-ভাবের অনুকরণ করিতাম। এক্প 
কিছু দিন করিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু আমার ইহা! অস্বাভাবিক 
বোধ হইত); এবং ইহাতে তত গ্রীতিও হইত ন1। একদিন খমি 
গুরুদ্ষেবেকে বলিলাম “যে সাধন যত সুগম ও সরল তাহাই উপাদেয়; 
পুরুষ স্ত্রী-ভাব গ্রহণ করিয়া অস্বাভাবিক ভাবে সাধন করিতে গেলে 
কথনই তাহা গ্কর হইতে পারে না। আমার ইহাতে কিছুই 
প্রীতি হইতেছে না/। তিনি অনেকক্ষণ চিত্ত। করিয়া বলিলেন, 
তুমি সত্য বলিয়াছ, আমারও চিত্ত ইহাতে বসিতেছে ন।। ভগবানকে 
কান্ত ভাবে পাহবার টেষ্টা না করিয়। বরং শ্রীমতীকে সখীভাবে 
ভজন! কর! সুকর; আর, এক জনকে পাইলে ত ছুই জনকেই 
মিলিবে । হহার পরে আমরা! তঙজনপ্রণালী পরিবর্তন করিলাম। 
গুরুদেব যাহা করিতেন, তাহা সর্বান্তঃকরণেই করিতেন। তিনি 
ভাঁবে* বিভোর হইক্সা যাইতেন। কিন্তু তাহাতে আর এক বিদ্ধ 
উপস্থিত হইল। গুরুদেবের ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতে লাগিল। 
কারণ মধুর ভাব প্রধানতঃ ইন্ত্রিয়ের তর্পণমূলক। আমাদের কুঞ্জের 
নিকট একজন দুর্দান্ত বাঙ্গালি বাবাজি বৈষ্ণবী সহ থাঁকিত। একদিন 
গুরুদেব ভাবে বিভোর হইয়া এরূপ কাধ্য করিয়া ফেলিলেন 


৮ শিবধ্যান ব্রক্মচারীর 


যে এ বাবাজি তাহাকে বিষম প্রহারে ধরাঁশারী করিল । আমি 
তাহাকে শ্তরীবৃন্দাবনের বাহিরে একস্থানে লইয়া যাইস্স! সেবা করিতে 
লাগিলাম। তাহার কটিদেশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তাত! আর 
ভাল হইল না। তিনি প্রায় ছয় মাঁদ জীবিত ছিলেন; সেই কর় 
শান কেবল অনবরত “হে হরে, “হে বিষে? বলিয়া! ডাঁকিতেন। 
তাহার নয়নযুগল গলদশ্রুতে প্রায়ই পুর্ণ থাকিত। কখন কখন 
তাহার মুখমণ্ডলে অতি অপুর্ব শ্রী ও আনন্দের ভা লক্ষিত হইত। 
শেষে এক দিন তিনি বলিলেন, “মুকুন্দমুরারি, আমার কাল পূর্ণ 
হইয়াছে। বৎস, সেই পরম পুরুষকে ৎ+সক্ন্ম স্ব নি 55 
ভাৰে ভজন করিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তাহা! কিরূপ? ? 
তিনি বলিলেন, “তাহার কি উপমা দিব? তাহ! জগতে নিরুপম ? 
যেমন তিনি নিরুপম, তেমনি যে ভাবে তীহার ভঙ্গন করিতে হইবে, 
তাহাও নিরুপম' । এই বপিতে বলিতে তিনি ভানে গদগদ হইয়া 
গেলেন। কিয়ত্ক্ষণ পরে পুনর্বার ক্ষীণস্বরে বলিলেন, “তিনি অন্তরে 
বাহিরে সর্বত্র বিরাজমান। সকল জীবই ত্ীঙগাকে পাইয়া! রহিয়াছে । 
ভগবান্‌ বলিয়াছিলেনঃ «যে যথা মাং প্রপ্তস্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহ্ম্* । 
কেহ তাহাকে ক্রুরকর্্মী কুত্ররূপে, কেহ তাহাকে কামুকরূপে, কেহ 
বা তাহাকে অন্তরূপে স্ব স্ব প্রবৃত্তির অনুবায়ী ভজন? করিয়! 
যথোপযুক্ত গতি পাইতেছে। তুমি সমস্ত মলিন ও ছুষ্ট ভাব ত্যাগ 
করিয়! তাহাকে তাহার যোগ্য, সেই গ্পল্ন্ম ভ্ঞাষ্বে ভজনা 
কর। “সেই পরম ভাব--এই কথা বলিতে বলিতে তাহার “মুখী 
অপুর্ব ভাব ধারণ করিয়া! প্রাণবিয়োগ হইল। আমি অতি সন্তপ্ত- 
হৃদয়ে তাহার অস্তোষ্টিকিয়! সম্পাদন করিলাম ।” 

"পরে তাহার যুত্্যুকালীন কথ! সকল চিস্তা করিতে লাগিলাম। 
পবিত্র বৈষ্বসমাজ যে কেন এরূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও ভোগস্পৃহাতে 
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জর্জরিত হইয়াছে, তাহার কারণ চিন্তা করিয়। আমি হতাশ্বাস 
হইলাম। মনে হইল, হয় ত কোন সম্যক বিজিতেন্দরিয় মহাপুরুষ 
মহোচ্ছানবশে নির্বিশেষে সর্বপ্রকার ভাবেই তগবান্কে ভজন। 
করিয়া গিয্লাছেন। কিন্তু বিষয়লোনুপ ও বিচারবিহীন ব্যক্তিগণ 
কুপ্রবৃত্তিবশে তাহার অনুকরণ করিতে গিয়া কি ভয়ানক কা 
উপস্থিত করিয়াছে। এইরূপ চিন্তা ও গুরুদেবের শেষের অমূল্য 
উপদেশ স্মরণ কারতাম। মনে করিতাম, তিনি যে ছয় মাস অনবরত 
হরিকে ডাকিয়াছিলেন, তাহার ফলে ভগবদন্ুগ্রহে তাহার প্র পবিত্র 
জ্ঞান লাভ হইয়াছে। পরে আমি শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া এখানে 
আদিয়া যথাশক্ত ভজন করিতেছি। সমস্তই তীহার উপর অর্গণ। 

আমি বিস্মিত হইয়া এই কাহিনী শ্রবণ করিলাম । মনে করিলাম 
যে সাধনপ্রণাপীর দ্বাগা দুই এক জন অসাধারণ ব্যক্তির কিছু 
অপকার ভয় না, কিন্তু জনসাধারণের সমূহ অপকাঁরের অন্তাবনা, 
তাহার প্রচার সমাজের পক্ষে কি ভয়ানক কুফল উৎপাদন করে। 
পরে আমি তাহাকে বলিলাম, “আপনি কি ভগবানের প্রকৃত 
নির্বিকার স্বরূপের উপলব্ধি করিবার বিষয় চিত্ত। করিয়াছেন? 
'তমাত্মস্তং যেইনুপগ্রপ্তি ধীরানস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্‌ 
(কঠোপনিফ ৫1৯৩। তাহাকে বাহার আত্মীতে অবলোকন 
করিতে পারেন, তাহারাই শাশ্বতী শান্তি প্রাপ্ত হন, অপরে নহে) 
-ইত্যাদদ ভ্রতির বিষয় কি আপনি আলোচনা করিয়াছেন ?” 
তিনি চিন্ত। করিপ়া বলিলেন "না,'আমি সেরূপ চিস্তা করি না। আমি 
তাহাকে যেরূপ বুবিয়াছি, তাহাতেই অনন্তচেতা হইবার চেষ্টা করি। 
তাহা তাহার প্রকৃত রূপ না হইতে পারে, কিন্ত তিনি নিশ্যয়ই 
আমার হৃদয়ের ভাবানুপারে যাহা স্বীয় প্রকৃত রূপ তাহাতেই 
প্রকাশিত হইবেন। এ বিষয়ে আমার পূর্ণ আশ্বাস আছে”। 
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আমি আর কিছু বলিলাম না। যাইবার সময় তাহার চরণে 
প্রণত হইয়া বলিলাম, “আপনার স্তায় অকপট উদার বৈষ্ণব 
দেখি নাই। আপনি আশীর্বাদ করুন, যেন আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্ত 
সিদ্ধ হ্য়”। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

দক্ষিণাপথ- _ভিক্ষুকাশ্রম | 

উড়িষ্যা হইতে ক্রমশঃ বালাজি, কাঞ্চিপুর প্রভৃতি তীর্থ ও অন্তান্ত 
স্থান দেখিতে দেখিতে চলিলাম। “দাধু-নামধারী বহুসংখ্যক লোক 
ধররূপ থুরিস্্ী বেড়ীইতেছে। কেহ বাঁ তিনবার, কেহ ঝা! চাঁরিবার 
ভারতব্ষ পরিক্রমণ করিয়াছে । তন্মধ্যে অনেকে ভ্রীপুলরদি লইঙ্ক| 
ভ্রমণ করিতেছে । পথিমধ্যেই তাহাদের সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করিতেছে । 
রাত্রে যখন কোন ধর্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিতাম, তখন তাহাদের 
কথা-বার্তা আচরণার্দি দেখিয়া, আমিও তাহাদের সমতুল্য অবস্থায় 
পড়িয়াছি বলিয়া মনে ধিক্কার হইত। কোথায় 1করূপ ভিক্ষা 
পাওয়া যায়, কে কিরূপ সৎকার করে, এই সমস্ত কথা এবং 
পরস্পরের মধ্যে বিবাদ প্রভৃতিতে প্রায় অর্ধ রাত্র বিরক্ত হইতে 
হইত। তাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেগ্ঠ ভিক্ষা করিয়। খাওয়]। 
মনে হইত যদি এ সকল লোক এ্ররীঁপ ঘুরিয় বেড়াইবার অধিকার 
না পাইত এবং যদি কৃষিকার্য্যাদিতে রত থাকিত, তাহ। হইলে 
দেশের অনেক কল্যাণ হইত। বস্ততঃ তাদৃশ অজ্ঞ, অলন, নেশাখোর 
এবং তজ্জনিত নানাদোষধুক্ত ব্যক্তিগণ এদেশে ধান্মক বলিয়া 
প্রখ্যাত হওয়াই হিন্দুদমাজের অত্যবনতির প্রকৃষ্ট লক্ষণ। তৈক্ষ- 


অপূর্ব ভ্রমণবৃত্তান্ত | ১১ 


চর্যযার উদ্দেশ্ত এদেশের ভিক্ষু ও গৃস্থগণ অধুনা প্রায়ই জানে না। 
ধর্মের উৎকর্ষ-সীধনই ভিন্ষ-জীবনের উদ্দেশ্ত । তজ্জন্য তাহাদের 
নিশ্চিন্ত-জীবনবৃত্তিূপ রাষ্ট্রপিণ্ডে বা ভিক্ষার্নে অধিকার । তাহার! 
ধর্মের উৎকর্ষ-দাধনপূর্বক স্বকীয় দৃষ্টান্তের দ্বারা সমাজের প্রভূত 
কল্যাণ সাধন করেন। আর সামাজিকগণ তজ্জন্ত আহার-দানে 
তাহাদের শরীর রক্ষ। করেন । ইহাই ভিক্ষু ও গৃহস্থের সম্বন্ধ । কিন্ত 
ভিক্ষুগণ অপরিগ্রহ (জীবনধারণের অতিরিক্ত উপকরণ গ্রহণ ন| কর) 
ত্যাগ করিয়া প্রায়ই পরিপূর্ণ পরিগ্রহ-পরায়ণ হইয়াছে এবং 
গৃহন্থগণের মধো অতান্প লোকই ধর্মবুদ্ধিতে ভিক্ষা দেয়। এক দল 
গৃহস্থ আছে, যাহারা রসায়ন, কিমিয়া ব। স্বর্ণ-রৌপ্য প্রস্তত করিবার 
সহজ উপায়, দৈবের সহায়ে পীড়ার শাস্তি প্রভৃতির আশায় সাধু- 
সকার করে এবং শেষে প্রারই সর্বস্বান্ত হইয়া কপালে করাঘাত 
করে ও চিরকালের জন্য সমস্ত সাধুর উপর খড়গ-হস্ত হুইয়। থাকে। 
ওউঁষধের জন্তও একদল লোক সাধুসেবা করে। বৈদ্য সাধুদের 
প্রসার সর্বাপেক্ষা অধিক দেখিয়াছি। একদল সাধুভক্রত আছে, 
যাহার সাধুদিগকে অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন মনে করিগ্জা সৎকার 
করিয়া থাকে। তাহাতে অনেক সছুদ্দেশ্তসম্পন্ন সাধুও শেষে ভেক্কি 
ও বুজরুগীর আশ্রপ্প গ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠ। বজায় রাখিবার চেষ্টা 


করে। 
অনেকে সন্যাসের প্রকৃত উদ্দেঠ্য বিস্ৃত হইয়া কেবল নান! শাস্ত্রে 
পাগ্ডত্য লাভ করিয়াছেন ও কেবল শর্ধরাশি লইয়া বাকাকৌশল 
দেখাইতেছেন। তাহারা লোকমনোরঞ্জিনী সুন্দর ভাষাক্ বক্তৃতা, 
বিচিত্র শব্দ যোজন! ও শাস্ত্বাখ্যার কৌশলের দ্বারা নিজপাত্ডিত্য 
দেখাইয়া লোকের নিকট প্রতিষ্ঠ! লাভ করিতেছেন । এইরূপে তীভারা 
'আপনাদিগকে বিষয় ও শবজালরূপ মহারণো হারাইয়া শ্বাসের 
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প্রকৃত মর্ম ও প্রতাক্ষান্ুভৃতির জন্য যে যত্ব কর' প্রয়োজন, তাহা! একে- 
বারে বিস্ৃত হুইয়াছেন। কেহ বা ভঠযোগের ছুই একট মুদ্রা-আসনাদি 
অভ্যাস করিয়া, কেহ বা বশীকরণ বিদ্যা! (01550127151) প্রভৃতি শিক্ষা 
পূর্বক নানাপ্রকার বুজরুগী দেখাইয়া লোককে মুগ্ধ করিতেছে। 
সাধারণ বাক্তিগণও তাহাদিগকে যোগীশ্বর-জীবনুক্তাদির আসন প্রদান 
করিয়৷ উচ্চ আদর্শকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতেছে। 

কোন কোন ব্যক্তির শ্বভাবতঃ পরের মনোভাব জানিবার ক্ষমতা! 
থাকে। ইহাদিগকে ইংরাজিতে 'থট্-রিডার বলে। ইউরোপে তাহারা 
স্বীয় শক্তি দেখাইয়া বাজীকরদের ন্যায় কিছু কিছু অর্থোপার্জন 
করে। কিন্তু এদেশে তাহারা পরম জ্যোতিষী হয়; আর গৈরিক 
বসন ধারণ করিলে দিদ্ধ-পুরুষ বলিয়া! খ্যাত হয়। অনেক ন্ুরাপারী, 
অসচ্চরিত্র থট-রিডার এসদ্ আমি দেখিয়াছি, যাহার! ভেক ধারণ 
করিয়া শত শত অজ্ঞ (ইংরাজী শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীতে 
প্রার তুল্য জনুপাতে এই প্রকার অজ্ঞ লোক আছে) লোকের কষ্টা- 
জ্জিত বিত্ত গ্রাস করিতেছে। 

কোথাও বা তণ্তকাঞ্চননিভরূপ ও ন্ুচারুকেশকলাপযুক্ত এবং বনু 
ভক্তের দ্বারা পুজিশ সাঁধু দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গিক্সাছি। মনে 
করিতাম এইবার বুঝি প্রকৃত বস্তু পাইলাম । কিন্তু পরিশেষে জানিয়াছি। 
সেই তণ্তকাঞ্চননিভরূপের কারণ পর্যযাপ্ত মেওয়া ও মালাই আদি দ্রব্য 
ভক্ষণ ও বেশ-ভূষার নানাপ্রকার পারপাট্য;) আর লোককর্তৃক 
পূজিত হওয়ার কারণ নানাপ্রকার মজলিসী কথাবার্তার পারিপাট্য। 

ফলতঃ ধশ্বৃদ্ধিতে ভিক্ষা-দান এবং ত্বুদ্ধিতে অপরিগ্রহ রক্ষা- 
পূর্বক গ্রহণ, অধুনা এদেশ হইতে এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে । মঠাবাস 
পুরাকালে ছিল না; বুদ্ধদেব উহার সুত্রপাত করিয়া যান। কালের 
_ উপযোনী। বণিয়! শঙ্করাঁচার্য্যও উহ! গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন ব্রহ্মচর্্য 
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এবং বানপ্রস্থের কার্য মঠের দ্বারা একালে সিদ্ধ হয়। কারণ, এখনকার 
সন্ন্যাস প্রায়শঃ বিবিদিষ। সন্ন্যাস *। কিন্তু অধুন। মঠের অর্থ প্রায়ই 
কুকর্ম ব্যয়িত হয়। 

এই সকল ধন্মের বিপ্রীব দেখিয়া কথন কখন আমি হতাশ হইয়! 
যাইতাঁম॥। আবার মনকে প্রবোধ দিতাম, প্রকৃত ধার্মিক ও সুব্রত 
ব্যক্তি যদি একেবারেই ন। থাকিবে, তবে এরূপ বনুসংখ্যক অবকীর্ণী, 
ভণ্ড, অযোগ্য ব্যক্তি ধার্মিকতার ভানে কিরূপে এত পুজিত হইবে? 
গগনে প্রথম শ্রেণীর তারকার স্তার অবশ্রই প্রকৃত স্থব্রত ধার্মিক ব্যক্তি 
ইতস্তত দুই এক জন থাকিবেন, ধাহাদের নামে এই সকল ভণ্ড অব্রত- 
গণ পার পাইয়া যাইতেছে । এইরূপ দেখিতে দেখিতে আমি কুমারী- 
কন্তা বা! কুমারিকা অন্তরীপে উপস্থিত হইলাম। তথ। হইতে এক 
মান্রাজী বণিকের সহিত দিংহলে যাইলাম। তিনি জাফনায় থাকিতেন। 
আমিও তথায় থাঁকিয়। নিকটস্থ এক বিহারে ( বৌদ্ধ মঠে) পালি ভাষায় 
বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। প্রার় এক বৎসর কাল সিংহলে 
থাকিয়া আমি পুনরায় ভারতে আসিয়া উত্তরাভিমুখে চলিতে 
লাগিলাম। সিংহলের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে ভারতীয় (ভিক্ষু অপেক্ষা! 
কোন কোন বিষয়ে ভাল দেখিয়াছি। 


ক. সন্্যাস ছুইপ্রকার, বিদ্বৎ ও বিবিদিষ1। গৃহগ্থশ্রমেই জ্ঞান লাত করিয়! 
চিত্তবিশ্রাস্তি-সিদ্ধ্যর্থে পুত্র-কষলত্র-বিত্তাদি ত্যাগ করিয়! যে সন্গাস গ্রহণ কর! হয়ঃ 
তাহার নাম বিদ্বৎ সন্ত্যান। আর ক্রহ্মবিজ্ঞানলাভার্থ পুজবিত্বা্দি ত্যাগপূর্ববক 
ঘে বৈরাগ্য-জ্ঞানাত্যাদ, তাহার নাম বিবিদিষ! সঙ্গযান। | 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


গুরুপ্রাপ্তি | 


ক্রমশঃ আমি নীলগিরিতে আসিয়া পৌছিলাম । সেই স্থানের 
সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া আমি কিছুদিন তথায় অবস্থান করিবার মানস 
করিলাম । তথায় যেন চিরবসন্ত বিরাজমান । পর্বতের অগম্য স্থানে 
কত শত পক ফলভারাবনত মহীরুহ শোভিত রহিরাছে। নানাবিধ 
তরুলতারাজি প্রস্ফুটিত কুন্নুমে শোভিত হইয়া সমধিক সৌন্দর্য্য বিস্তার" 
করিতেছে । প্রপাতবতী স্রোতস্বতী সকল মহাশব্দে প্রবাহিত হইয়া 
যাইতেছে । চতুর্দিক্‌ বিবিধ বিহগগণের কলধ্বনি ও কাকলীতে সদাই 
মুখরিত। তথাকার শিখরিমালা-পরিশোতিত দৃষ্ত অতি মনোরম, এবং 
বাযুও অতিশয় স্ফুপ্তিকর। 

কোনুরের নিকটবন্তী এক স্থানে একটা নিঝরের পার্খে আমি 
এক দিন বসিয়া আছি, এমন সমক্সে কতকগুলি টোড়! ব! প্রদেশীয় 
লোক তথায় আসিয়া আমাকে কি বলিতে লাগিল। যদিও আমি 
“ছত্রম্‌ পো (সত্রে যাও), “বিয়ম্” (চাউল) প্রভৃতি কতকগুলি 
দক্ষিণের শব্দ শিখিক্না কাধ্য চাঁলাইতাম, কিন্তু এই পার্বত্যদের ভাষা 
আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তবে তাহাদের ভাবে বুঝিতে 
পারিলাম যে, তাহার এক দিকে আমাকে যাইতে বলিতেছে। আমি 
সেই দ্দিকে যাইয়। এক আশ্রম পাইলাম । তথায় দেখিলাম, পর্বতগাত্রে 
নির্মিত গুহার মত একটা প্রকোষ্ঠে এক জন সন্াসী বাস করেন। 
আমি তাহাকে আভবাদন করিলাম । তিনিও আমাকে হিন্দী ভাষায় 
স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন। আমিও বছুদিন পরে হিন্দী ভাষা শুনিয়া 
অতিশয় গ্রীত হইলাম ও তথায় কিছু দিন বাদ করিতে ইচ্ছা! করিয়! 
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তাহাকে আমার অভিপ্রায় জানাইলাম। তিনি বলিলেন, “আমি কিছু 
নির্নপ্রিয়, অতএব কিছু দূরে আর একটী ঘর আছে, তুমি তথায় 
যাইয়] থাক”। আমি সেইরূপই করিলাম । 

বহুসংখ্যক সাধু দেখিয়! এবং কাহারও মধো কিছু ন। পাইয়া আমার 
উৎন্ুক্য কমিয়! গিকাছিল। সেই কারণে এবং বাহোর বিশেষ কিছু 
অসাধারণত্ব না দেখিয়া আমি এই সাধুর বিষয়ে প্রথমে কিছুমাত্র 
কৌতুহুনী হই নাই। কিছু দিন থাকিয়া তাহার চধ্যা লক্ষ্য হওয়াতে 
আমার সংজ্ঞা হইল। তাহার ভোগ বা কঠোরতা, কোন দিকেই 
আড়ম্বর ছিল নাঁ। তিনি প্রায় নিযনতই আভ্যন্তরীণ কার্যে ব্যাপৃত 
বলিয়৷ বোধ হইত । বাহ বিষয়ে তাহার প্ররূত বিরাগও বোধ হইল। 
ইস্থাতে কৌতুহলাক্রাস্ত হর] আমি এক দিন তাহার সহিত আলাপ 
করিলাম । তাহাতে আমার চেতন! হইল । মনে করিলাম ঃ আমাদের 
প্রকৃত পদার্থ বুঝিবার ক্ষমত! কত অন্ন। বাহ্‌ আড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া কত 
স্থানে প্রতারিত হইলাম, তথাপি বোধ হয় ইহার কোন বাহ বিশেষত্ব 
না দেখিয়া ইহাকে অগ্রাহ্হ করিয়াছিলীম। আর ইহাও মনে 
করিলাম যে, প্রথমে আমাদের যে ধারণা হয়, তাহা! প্রায়ই 
পরিবন্তিত হইয়া বাক্স । যাহা প্রথমে বা দুর হইতে ভাল দেখায়, 
তাহা পরিশেষে বা নিকট হইতে ধিপরীত বোধ হয়। দূর 
হইতে পর্বতকে কেমন কোমল ও নুচিত্ররূপশাণী দেখার, কিন্ত 
নিকটে ষাইলে কেবল প্রস্তর, কম্কর, কণ্টক প্রভৃতি লাভ হয়। যাহ! 
হউক, তীহাঁর পরিচয়ে জানিলাম যে তিনি সিদ্ধুদেশীয় । তিনি 
ইংবরাজীতে সুশিক্ষিত, সংস্কৃত শাস্ত্রের ত কথাই নাই। তাহার 
পিত৷ একজন বাণিজ্যব্যবসায়ী । যৌবনেই ইনি বিষয়কর্ম পরিত্যাগ 
করিয়া এই মার্গাবলম্বন করিয়াছেন। তাহার নিকট আমি যত 
বিষয় শিক্ষা করিয়াছি, আর কাহারও নিকট তত করি নাই। 
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সুতরাং তিনিই আমার গুরু । তাহার নিকট অনেক গভীর 
বিষয় শিক্ষা করিয়াছি। তাহার কিছু কিছু এ স্থলে লিপিবদ্ধ 
করিতেছি । 

তিনি বলিয়াছিলেন “তোমার ন্তাঁয় আমিও এক কালে গ্ররূপ 
সিদ্ধ পুরুষের অন্বেষণে ভ্রমণ করিয়া বিফলকাম হইয়াছিলাম। আচ্ছা, 
বল দেখি, জীবনুক্ত পুরুষগণ কেন পাহাড়ে বা বনে শত'শত বংসর 
নুকাইয়। বসিয়। থাকিবেন? শান্ত্রেও বোধ হয় জীবনুক্তের ওরূপ 
লক্ষণ পড় নাই।” আমি বলিলাম “না”। তিনি বলিলেন প্পাধারণ 
লোকে অত্যন্ত জীবনপ্রিক, তাই স্বকল্সিত মহাপুকুষদিগের শত শত 
বৎসর জীবন কল্পনা করে। কিন্তু বুঝে না যে ধাহাদের চতুর্দিশ 
ভুবন ও মোক্ষার অনাবৃত, তাহারা কেন এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে 
পড়িয়। থাকিবেন। যদি সিদ্ধসর্গ লাভ করিতে চাও, তবে নিজেকে 
তাহার উপযুক্ত কর; তাহা হইলে সর্ধত্রই তাদের সাক্ষাৎ পাইতে 
পারিবে । বনে বা! পর্বতে অন্েষণ করিতে তইবে না। আমি এরূপ 
অনেক অল্লবুদ্ধি নিরবীর্ধয লোক দেখিয়াছি, যাহারা আজীবন সিদ্ধ- 
পুরুষের অনুসন্ধান করিতেছে এবং কত কত প্রবঞ্চকের দ্বারা 
প্রতারিতও হইতেছে। তুমি জান, যোগজ সিদ্ধি কতদূর ছুলভ। 
বু শতাব্দীর পর এক এক জন মহাপুরুষ যোগে কৃতকার্য হন। 
তখন তাহার দৃষ্টান্তে কিছু কাল আরও অনেকে তদ্বিষয়ে অল্লাধিক 
পরিমাণে সাফলা লাভ করে। পরে ক্রমশঃ উহ! জগৎ হইতে 
বিলুপ্ত হয়। আমার বিশ্বাস বর্তমানে উহা লুপ্ত হইয়াছে ; * কিন্তু 
এ বিষয়ের কিয়ৎ পরিমাণে সমূত্থান দ্েখিক্না মনে হয়, কোনও প্রকৃত 
যোগসিদ্ধ মহাআর আবির্ভাবকাল বছুদৃরবত্তী নহে। আগামী 
যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ সমস্ত পৃথিবীতেই প্রতিপন্ন হইবেন। কারণ 
পুরাকালের ন্যায় অধুনা এক দেশ ব্যতীত সমস্ত ধর! আর অশিক্ষিত 
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ও অনধিকারী নহে। এখন সমস্ত পৃথিবীতে শিক্ষা প্রবর্তিত দেখা 
যায়। যখন বাহশক্তির আয়ামকাঁমিগণ সমস্ত বাহাশক্তিকে সেই 
সিদ্ধ মভাপুরুষের ইচ্ছামাত্রের অধীন দেখিবে, তখন তাহারা 
নিজেদের জ্ঞানবিষ্ভঠার অকিঞ্চনতা হৃদয়গগম করিয়া পরমা বিদ্যার 
আলোচন! করিতে প্রয়াী হইবে । যখন বিষয়স্থথকামিগণ তাহাকে 
গুরুতম দুঃখেও অবিচলিত দেখিবে, তখন তাহার! বৈষয়িক তৃপ্তি 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! হণ্তি আছে, ইহ। হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার গবেষ্ণ! 
কণিবে। যাহা হউক, তুমি বৃথা অন্বেষণে কালক্ষেপ না করিয়া 
কার্য করিতে তৎপর হও। বাহাকে জ্ঞানে ও চরিত্রে নিজ অপেক্ষা 
উন্নত দেখিবে, তাহার নিকট শিক্ষা করিয়া কার্ষেয রত হও ।” 

শান্তর পাঠ করিয়া! ও সাধারণ পঞ্ডিতগণের ব্যাখ্যা শুনিয়া যাহা 
জানিয়াছিলান, তাহার ব্যাখ্য। শুনিয়া সে সমস্ত বালপ্রলাপ বলিয়। 
বোধ হইল । বস্ততঃ বিষয্নাসক্ত ব্যক্তিগণের মোক্ষবিষয়ক বোধে, 
এবং ধাহার! মোক্ষসাধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাহাদের বোধে 
যে কত প্রভেদ, তাহা বমি তাহার উপদেশের দ্বারা অম্যকৃরূপে 
হৃদৃযন্গম করিয়াছিলাম | তিনি যে বিষয় বুঝাইতেন, তাহা দর্শন- 
বিজ্ঞানের যতদুর উচ্চ স্তরে থাকুক না কেন, তদ্বিষয়ে সমস্ত সংশক় 
উচ্ছিন্ন করিয়! তাহ! হৃদয়ে একেবারে আহিত করিদ্া দিতেন। আমি 
একদিন প্রশ্ন করিলাম-_-“সিদ্ধ পুরুষগণ যর্দি বনে পাছাড়ে না থাকেন, 
তবে আপনি কেন এই নির্জন, স্থানে বাম করেন ?” তিনি বলি- 
লেন পতুমি আমার কথা ভাল বুঝ নাই। লজ্জাবতী লতা যেমন 
স্পর্শাসহ, সেইরূপ লোকনুষ্টির অসহিনুঃ হইয়া সিদ্ধপুরুষগণ শত শত 
বদর বনে পব্ধতে লুকাইয়। থাকেন, জননাধারণের যে এইরূপ 
ধারণ আছে, তাহ! সম্পূর্ণ অজ্ঞতামূলক। বগ্তুতঃ জীবনুক্ত সিদ্ধ- 
গণের বন ও নগর উভরই তুল্য। তবে সাধন অবস্থার বিজন স্থানে 
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থাঁকিয়া সাধন করা একানস্ত প্রয়োজন । দুষফার্ধা ত্যাগ করা অপেক্ষা 
কৃত সহজ, কিন্তু দুশ্চিন্তা ত্যাগ কর! অতীব তুক্ষর। সাধকগণ 
বিজন স্থানে থাকির়। হৃদয় হইতে সেই কুবাসনা সমস্ত উচ্ছি্ন করেন 
এবং অহরহঃ সন্ভাবনাকে পরিপুই্ করেন। ফলতঃ যাহার নিজের 
অন্তরগুদ্ধিতে সাফল্য লাভ করিতেছেন, ত্বাহারাই বিজনে থাকিতে 
পারেন। অন্ত লোকে সে ভাবে বিজন স্থানে থাকিলে নিশ্চয়ই 
উন্মত্ত হইয়া যাইবে। নিতান্ত অজ্ঞ লোকের! মনে করে, বুঝি বিজন 
স্থানে যাইলেই সমস্ত প্রলোভন ছাড়িয়া যায়, কিন্তু তাহা নহে; তাদৃশ 
স্থানে অন্তদৃষ্টি পরারণ মহাত্মগণই প্রলোভনের মূলীভূত সংস্কারের" 
সহিত প্রকৃত যুদ্ধ করেন ।” 

আর একদিন বঁলয়াছিলেন “সম্প্রদায়ান্গগণ অনর্থক জ্ঞান, 
ভক্তি ও যোগ লইয়া! বিবাদ করে। বস্ততঃ এর তিনই এক। ভক্তি 
অর্থে ঈশ্বরে পরান্থুরক্তি। যে বিষয় সুখকর, তাহাতেই অনুরাগ 
হয় (সুখান্ুশয়ী রাগঃ-_যোগহ্ত্র )। আর অনুরাগ হইলে সেই 
বিষয়েই চিত্ত লাগিয়া থাকে । তাছারই স্মরণ এবং তাহারই চিন্তন 
হয়। যখন অনুরাগ পরম ব1 সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে, তখন সেই অনু- 
রাগের বিষয়ে চিত্ত সাই সংলগ্ন থাকিবে, তাহ। না হইলে অন্রাগ পরম 
বা নিরতিশয় হইবে না। অতএব ভক্তির লক্ষণ, অনুরাগের বস্ততে . 
নি়তচিত্ত থাক।। তাহাকেই যোগশাস্ত্রে সমাধি বলে। সমাধি 
অবস্থাতেও আর সমস্ত ভুলিয়া কেবল ধ্যেয় বিষয়ে চিত্ত স্থির থাকে। 
লোকে অবন্ত দুঃখকর বিষয়ের ধ্যান করে না) তজ্জন্ত' যোগী- 
রাও পরমেষ্ট পরমাআ্মারই ধ্যান করেন। ন্ুতরাং ভক্তি ও যোগে 
কিছুই পার্থকা নাই) উভয়ের ফলই অভীষ্ট বস্ততে চিত্ত সংলগ্ন থাক!। 

জ্ঞানেও বস্ততঃ তাহাই হুয়। যখন পরমাত্মাবিষয়ক বোধ 
উদ্দিত থাকে, তখনই জ্ঞান আছে বল! যাঁ় এবং তজ্জনিত শাস্তি 
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ভোগ হয়। সেই জ্ঞান যখন ভাঙ্গিয়া যায়, তখন জীব অজ্ঞানী হয়, 
এবং অশান্তি ভোগ করে। সুতরাং যখন পরমাত্মবোধ সদাই উদ্দিত 
থাকিবে, সেই সময়ের জ্ঞানকেই প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বল! যাইবে । 
ইহাকেই যোগশাস্ত্রে অবিপ্রবা বিবেকখ্যাতি বলে। অতএব অন্ত 
বিষয় ত্যাগ করিয় পরমাত্মাকেই সদা বোধগম্য রাখা প্রকৃত জ্ঞানের 
লক্ষণ হইল। 

“এইরূপে দেখা যায় যে “অভীষ্ট বস্তুতে অনন্তচিত্তত।” ভক্তি, যোগ ও 
জ্ঞান এই তিনেই আছে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন বসব্বশুদ্ধো ফ্ুব! 
স্বৃতিঃ, স্মৃতিলস্তে সর্ববগ্রস্থীনাং বিপ্রমোক্ষ21” 

"সাধারণতঃ দেখ যায়, যাহার! কিছু স্থুলবুদ্ধি এবং দার্শনিক জ্ঞান 
পরিপাক করিতে পারে না, অথচ হৃদয়ের আবগসম্পন্ন, তাহারাই 
ভক্ত্যভিমানী হয়। তাদৃশ স্থুলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ, 'যাহাদের হৃদয়াবেগ 
কম, কিন্তু শারীরিক সংযম অধিক, তাহারাই যোগাভিমানী হয়। 
আর যাহাদের হৃদয়াবেগ ও শারীর সংঘম কম, কিন্ত দার্শনিক বিষয় 
আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা আছে, তাহারা জ্ঞানাভিমানী হয়। ইহারা 
সকলেই অধম অধিকারী । বস্ততঃ সদ্বিষয়ে তীব্র আবেগ, পূর্ণ শারীর 
ধম ও সম্যক প্রজ্ঞা, এই তিন না থাকিলে কেহ তক্ত বা যোগী 
বাজ্ঞানী-কিছুই হইতে পারে না--কোন মার্েই সিদ্ধিলাভ করিতে 
পারে না। ফলত: লম্ষ বম্প করা, বা শারীরিক সংযম করা, বা 
কেবল শান্ত্রোপদেশ করা, প্রকৃত ভক্ত, বা যোগী, বা জ্ঞানীর 
লক্ষণ নহে ।” | 

আর একদিন তিনি *বলিয়াছিলেন প্আমাদের স্থখ কোন প্রিয় 
বস্তর প্রাপ্তিতে ঘটে। কিন্তু বাহা সমস্ত বস্ত বিকারশীল বলিয়৷ বাহ্ের 
প্রিয় বস্তর সদাকালের প্রাপ্তি ঘটিতে পারে না । সুতরাং বাহ্‌জন্য গু 
সদাস্থায়ী নহে। সুখভঙ্গের আর এক কারণ চিত্তের বিকার বং 
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অবস্থাস্তর। প্রিক্স বস্তুর প্রাপ্তি ঘটিরাছে বটে, তাহাতে কিছু কালের 
জন চিত্ত স্ুখীও হইল, কিন্তু পরে চিত্তের অবস্থাস্তরতা৷ প্রাপ্ত হইয়। আর 
স্থথ হয় না, হেয়ত!। আসে । অতএব (১) প্রিয়তম বস্বর প্রাপ্তি ঘটিলে, 
(২) সেই বস্ত অবিকারি হইলে, এবং (৩) আমাদের চিত্ত অবিকারি 
হইলে, তবেই নিত্য সুখলাভ হইতে পারে। সেই হেতু সমাধির 
দ্বারা চিত্ত নিশ্চল কর, আর অবিকারী পরমাত্বাকে সাক্ষাৎ কর 
ও তদ্দিষয়ে শ্রেষ্টবস্ত,চিত পরম অনুরাগ কর, তাহা হইলে শাশ্বত 
সুখ লাভ করিবে ।” 

এইরূপে ত্বাহার নিকট অনেক বিষয় পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা, 
করিলাম । কিন্তু আমার মন মাঝে মাঝে ভ্রমণের জন্য চঞ্চল হইত । 
তাহাকে এ বিষয় বলাতে তিনি বলিলেন “অনেক দিন ভ্রম্ণ করাতে 
তোমার উহাতে সংস্কার পড়িয়া! গিয়াছে; তা তুমি ভারতের অবশিষ্ট 
ভাগ পরিক্রমণ কর ও তৎসঙ্গে যাহা শিথিয়াছ তাহা পরিপাক 
কর। পরে ভ্রমণের ওৎসুক্য নিবৃত্ত হইলে এক স্থানে বসিয়া সাধনে 
ব্যাপৃত হইও |” 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
একটা অদ্ভূত গল্প ও অদ্ভুত অবতারবাদ। 


ইনার পর আমি তীহার নিকট বিদায় লইয়া কর্ণাট, নিজাম রাজা, 
মহারাষ্ট্র প্রভৃতি ভ্রদণ করিয়! দ্বারকায় পৌছিলাম। পথিমধো এমন 
কোন বিশেষ বিনয় জ্ঞাত হই নাই যে তাহা! লিপিবদ্ধ করিব। দ্বার- 
কায আসর) একজন বাঙ্গালী সাধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। 
তাহার নিকট একটা অদ্ভুত গল্প শুনিয়াছিলাম, তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ ন! 
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করিয়া থাকিতে পারিতেছি ন।। সেই সাধুর নাম আত্মাশ্রর অবধূত। 
তাহার পরিধানে বিবিধ উপাদানে নিম্মিত একটা মাত্র স্থল কন্!। 
সম্বলের মধ্যে এক কমণ্ডনু ও বুহৎ গাঁজার কলিকা। সে আমাকে 
বাঙ্গালী বলিয়া! চিনিতে পারিবা আলাপ পরিচয় করিল । মধ্যে মধ্যে 
তাহার সহিত দেখা হইত । লোকট। বেশ লেখ! পড়া জানিত, কিন্তু 
গপ্্িক সেবনে সব গোল হইয়া গিয়াছিল। এক দিন সে আমার নিকট 
আনিরা কলিকা ভকিয়। গাজায় খুব দম লাগাইয়া বলিতে লাগিল, 
“বুঝেছ বাবাঞ্জি, আমার দাদা-গুরু শ্রীশ্্ব প্রকাশ অবধূহ একজন 
পিদ্ধপুরুষ ছিগেন, বুঝেছ। 1 বুঝেছ কথাটা সেঘন ঘন ব্যবহার 
করিত, সুতরাং তাঠা বার বার লিখিক্। পাঠকগণকে বিরক্ত করিব 
না। ) তিনি এমন এক ঘটন। দেখিয়াছিলেন যে কলিতে অতি অন্ন 
লোকই সেরূপ দেখিয়াছে ।” 

আমি মনে করিলাম, কি এক গঁঁজাখুরি গল্প বলিবে। লোকটার 
গল্প বলিবার বেশ শক্তি ছিল, অপংযুক্ত অংশ স্বকল্পনার দ্বার! বেমা- 
লুম মিলাইয় দিত। আমার একটু আমোদ কারবার ইচ্ছ! ভওয়া় 
বলিলাম “বটে, কি রকম দেখিয়াছিলেন?” সে বলিল “অতি অদ্ভুত ! 
আমার গুরুদেব শ্রানরঞ্জন অবধূতের নিকট গুনিয়াছি। এক বর্ণও 
মিথা। নয়। আমার দাদা-গুকক (পরম গুরু) লিন্ধ পুরুষ 'ছলেন। 
তিনি দিবারাত্র সোইহং সাধন করিতেন । একট! নিশ্বানও ফাক 
যাইত ন। । সদাই আনন্দে থাকিতেন। পথে চলিবার সময» কোথা 
পা ফেল্চেন তাহা তার লক্ষ্য থাকৃত না, জগতের কিছুতেই হক্ষেপ 
করিতেন না। তিনি একবার হুরিরানা মুলুকে ( দিল্লা প্রদেশে ) 
ভ্রমণ করিতেছিগেন। সেই সময়ে একদল বাঙ্গাণী “বৈরাগা ও? 
খোল টোল ও ঠাকুর টাকুর সহিত হরিদ্বার হইতে যমুনার তীরে 
তীরে বৃন্দাবনের দিকে আদিতেছিল। পথে অধ স্বানীর সঙ্গে ত'দের 
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ঠাকুরের পুটুলির ছোয়াছায়ি হইয়। যায়। তাতে বৈরাগীর! হল্লা 
করে উঠল। হরেক গৌসাই বলিল «ওরে বেট। পাষণ্ড! হুই কানে 
আমাদের ঠাকুরজী ছু'লি ! অভিষেকের এক ঘড় হুধক দাম দেও।, 
দাদা-গুরুজী ভ্রক্ষেপ না করিয়া চলিতে লাগিলেন। তাহাতে রাধাচরণ 
বাবাজি ( সে পুর্বে গড়ো গয়লা ছিল ) গুরুজীকে দু এক ঘা বসাইয় 
দিল। তিনি কিছুই লক্ষ্য না করিয়া চলিলেন। সথিদাস বাবাজি বলিল 
“যা হবার হয়েছে । কাল গ্রভুকে আধ পেট! প্রসাদ খাওয়াইয়াছি ঃ 
আজ এই বিভ্রাট | সব ভাগ্যের দোৌষ। দেখা যাউক, আজ তিনি কি 
করেন।” সাধুদাস বাবাজি প্ররুত সঙ্জন ছিলেন। তিনি গুরুজীর 
নিকট যাইয়া বলিলেন “মহাশয় কিছু মনে করিবেন না” পরে 
রাধাচরণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন “সবই ভগবানের ইচ্ছায় ঘটে । 
কে কি বেশে ভ্রমণ করিতেছে তাহা কে জানে? ভুমি কেন এরূপ 
অন্যায় ব্যবহার করিলে ? 

“সেই দিন সকালে আর এক কাণ্ড হইয়াছিল। নারদূজী ভগ- 
বান্কে দর্শন করিবার জন্ত গোলোকে গিয়াছিলেন। সেখানে আৰ 
কাঠালের বাগান দিয়া ষাইতে যাইতে দেখিলেন, বারমেসে গোলোক- 
ভোগ আম সব পেকে রয়েছে, আর বুন্দাবন-লীলার গরুও সব সেখানে 
চর্ছে। ততীহ্বার বালভোগ লাগাইবার ইচ্ছা! হওয়াতে কমগ্ডলু ভরে 
কপিল। গরুর দুধ নিয়ে আমের সঙ্গে উত্তম করিয়া ফলাছার করিয়া 


নিলেন ।” 


এই খানে আমাকে সম্বোধন করিয়া অবধৃতজী বলিল “আমাকে 
এক 'বৈরাগ) বলেছে যে, গোলোকভোগ আমের আঁটি ও খোসা 
থাকে না। আমার তা সত্য বোধ হয়না; কেমন?” 
-. আমি দেখিলাম বৈরাগীদের সৌভাগ্যে অবধৃতজীর কিছু ঈর্ষা 
হউয়াছে। বলিলাম “কৈলাসের বেলেও বিচি টিচি হয় না বোধ 
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হয়।” সে বলিল ”ই, কোথায় আম, আর কোথায় বেল। যা হক, 
নারদজী বালভোগ লাগাইয়। “শ্ফুত্তিপূর্বক ভগবান্‌ ও শ্রীমতীর কাছে 
যাইয়! বীণার বঙ্কার দিয়া মহাভারতের মধ্যস্থ কৃষ্ণলীল! গান করিতে 
লাগিলেন। আদিপর্ধবে যে ষমুনাতীরে বিহার আছে, নারদ তাহা 
ধরিলেন। কিব্ধপে অর্জ,নাদি পুরুষ ও স্ত্রীগণ সহ এক দিন যমুনা- 
তীরে সমস্ত দিন বিহার করিয়াছিলেন, সেই সব শুনাতে লাগলেন। 
নারদের চিরকালই গোল থাধাইবার ইচ্ছে। তাই শেষে শ্রীমতীকে 
সম্বোধন করিয়। বল্লেন “ভ্ীমতী আপনি সে দিন ছিলেন না। সে 
দিন বড় আনন্দের লীল। হয়েছিল ।” শ্রীমতী কিছু মুখ ভারী করিয়! 
বলিলেন “ঠাকুর, আজ মর্ভো যাইয়া আমাকে সেই লীলা দেখাতে 
হবে।” ভগবান কিছু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্ত পরিবারের 
কথা কতক্ষণ ঠেল্বেন, শেষে বল্লেন “তথাস্ত ৷ রা 

আমি আর হাস্ত সংবরণ করিতে পারিলাম না। তাহাতে 
অবধৃতজী উত্তেজিত হইয়া বলিল প্তুমি কি বিশ্বাস কর না? সব 
শাস্ত্রের কথা । মহাভারত আদিপর্রের ছুশো তেইশ অধ্যায় দেখলে, 
সব জানতে পার্বে।” এই বলিয়। মাটাতে জোরে হাত চাপড়াইল। 
আমি বলিলাম “ই1 সত্য ) পরে কি হল তা বল।” 

“তাঁর পর ইচ্ছামাত্রেই ভগবান্‌ সেই যমুনাতীরে সেই রকম ঘর, 
তাবু, লোক জন্‌, সব শছজন করে ফেল্লেন। সেবার তার সঙ্গে একত্র 
অজ্ঞুন বসেছিল, এবার স্বয়ং ীমতী বস্লেন। এবার অঙ্ভুন ধারে 
ব্স্লেম। পাওবদের সব মেয়েরা এসেছিল। ঘড়া ঘড়া মদ এসেছিল। 
মেয়ের সব তাই খেয়ে নাচতে গাইতে লাগল। দ্রৌপদী স্ৃতদ্রাও 
বরাসব পান করিয়া, ভাল ভাল কাপড় চোপড় তাদের বক্‌্সিস্‌ দিতে 
লাগলেন। কিন্তু এসব মর্ভ্যলোকের অদৃষ্ত ছিল। 

“সেই বৈরাগীরা! তার কিছু দূর দিয়া “রাধে গোবিন্দ বল বলি 
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খোল করতাল বাঁজাইয়া যাচ্ছিল। দেই আওয়াজ গ্রামতীর কাণে 
যাওয়াতে তিনি বল্লেন ঠাকুর, ঘখন মন্তে আসিয়াছ, তখন আজ 
এই ভক্তদের দেখা দাও । আআমনি বাবাদির সেই সব দেখতে 
পাইল। সখিদাস বলে উঠল, গৌসাইজী, আজ বোধ হয় ভাগ্য 
প্রসন্ন | এখানে নিশ্চয় কোন রাজা রাজড়া আছে । সেপাইদের 
খুপী করলে আজ কিছু হতে পার্বে। এমন সময় ভগবানের 
ইচ্ছায় এক সেপাই যেঃয় জোড় ভাতে বাবাজিদের আস্তে বলিল। 
তারা! আহলাদে গদগদ্ হয়ে একবারে ভগবানের সুখে এল ॥ সবাই 
আশ্চর্য হয়ে তাদের দেখতে লাগল। সদা দুরে বরাসবের 
ঘড় দেখিয়! তাতে দ্ধ আছে ভাবি! ননে করিল--শুনেছিনু হবিয়ান! 
মুলুকে খুব দুধ, আজ তাই চোখে দেখনুম। আজ আভিষেকের 
নাম করে এক ঘড়া ছুধ লইয়া পায়েস কারুয়। গ্ালাদ পাইব। 
গেঁ'সাইজী “রাজ! বাহাদ্ুরকে” খুনী কর্বার জন্ত মধুরকণ্ঠে 'জয়- 
দেবের বাচা বাচা গান ধরিল। গান শুনিয়া প্রথমে সকলে অবাঁক্‌ 
হইল। পরে কোন কোন ভ্রীলোক সুখে কাপড় দিয়া ভাদিয়। 
উঠিল । দ্রৌপদী ও সুভ্দ্র' মুখ ফিরাইয়া চপিয়া বাইতে লাগিলেন। 
অর্জন মাটার দ্রিকে চাহিয়া রহিলেন। ভ্ানতী লজ্জায় ঘ্রিহ্মমাণ। 
হইয়! পড়িলেন। ভগবান্‌ বেগতিক দেখিয়া একটা আন্গুল তুলিলেন। 
অমনি বাবাজীদের মত ফিরিম্ন। গেল । তার! ফের 'রাধে গোবিন্দ 
ধরিল। আবার কি করিয়া বসে, এই ভাবিয়া শ্রীমতা স্বয়ং তাদের 
ভিক্ষা দিবার ন্ট রুন্গুই-ঘরে যাইলেন। দেখানে হরিণ 'বরাহ 
প্রভৃতি রান ভচ্ছিল।”৮-ক্মামি বাধা দিয়া! বলিলাম প্তুমি এসব কি 
বলিতেছ। আমতী, অর্জন প্রতৃতিরা পরম বৈষবর। তাহারা 
ভোজন করা দুরের কথা, কখনও কি ও সব দর্শন করেন?” সে 
উত্তেজিত স্বরে বলিল তুমি কিছুই শান্্রজাননা দেখছি। জান 
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না বলদেব রাত দিন মদের ঘড়া নিয়ে বসে থাকৃতেন ? 
আর যৃধিঠির রাজা ইন্দ্প্রস্থে প্রবেশে করবার আগে 
তাল ভাল বামুনদের হরিণ বরাহ প্রভৃতির মাংছের দ্বার! পরিতৃপ্ত 
ন্ূপে ভোজন করিফ্চেছিলেন। শান্ব গড় সব জান্তত পারবে । তার পর 
শোন, জীমতী ভাল ভাল মাংদ একট সোণার থালে লইয়া অন্যান্য 
নেক খাবার দাসীদের হাতে দিয়া! ধাবাজীদের দিভে আসিলেন। 
বাবাজীবা সেই থালায় মস্ত মন্ত মুড়ে! ও মাংদ দেখিস প্রথমে হতভম্ব 
হইয়া! গেল। পরে “রাধে রাধে? বলিয়া দৌড় দিল। শুমতী অপ্র- 
তিভ হইয়া গেলেন। সকলে ভাসিরা উঠিল । ভীম হ্রীকারে গিক্সা- 
ছিল। দুটো হরিণ ও একটা বরাঁহ মারিয়া কুলাইয়া লইয়া 
আসিতেছিপ। বাবাজীরা ছুটিয়া একেবারে তার সুমুখে পড়িল। 
তাভারা তাতে আরও ভয় পাইয়া অন্য দিকে দৌড় দিল। কিছু দূরে 
যেয়ে তবে হাপ ছেড়ে বাচে। সাধুদাস পুণাবলে ভগবানের মুর্তিতে 
অপুর্ব ছটা দেখিয়া চিনিতে পারিবে পারিবে হইয়াছিল, কিন্তু 
সঙ্গীদের গোলযোগে বিজাস্ত হইয়া ভাহাদ্রে অন্তরূপই ক্ার্ধ্য 
করিল। সধ্দাস বলিল “আভ কি দুর্দিন; সকল বেলা সেই 
পাষণ্ড বেটার দর্শন; তার পর এ গ্লেচ্ছ কেটাদের দর্শন। মনে 
করেছিন্থ এ কাল লোকটা? আব্র তার পরিবার দাঁত। লোক । শেষে 
কি নাজাত মার্তে ও ধন্ম নষ্ট কর্ত এল ৮ উভার পর কাবাজীর। 
বিষগ্রমনে চলিয়। গেল। কেবশ সাধুদান কোন কণ: না বলিছা 
বিমনাচ্ছইয়া চলিতে লাগিল ।' কান প্রিয় দ্রব্য ভারাইলে যেক্ধপ 
হয়, তাহার হৃদয় ও সেইরূপ বিষ হইতে লাগিল এবং নিঃসাড়ে চক্ষে 
জল আসিতে লাগিল । সঙ্গীদের সঙ্গ তাহার ভাঁল লাগিল না। 

“ওদিকে শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর, ভোঁমার এ কিরূপ 
লীলা? ঠাকুর বল্লেন “মা কাল এ দেশের অধিকাংশ €লোক 
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নিবৃত্তমাংস এবং প্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন আচার-সম্পন্ন। তাই 
ইহারা তোমার হব্ডে বরাহমাংদ দেখিয়া তোমাকে শ্রেচ্ছ মনে 
করিয়া পলাইল। বিশেষতঃ যদিও উহার! নামে আমাদের ডাকে, 
কিন্তু উহার! স্বীয় স্বীয় বুদ্ধি, প্রবৃত্তি ও কল্পনার অনুযায়ী আমাদের আদর্শ 
করিয়! রাখিয়াছে। তাই আমাদের প্রত্যক্ষ দেখিয়াও চিনিতে 
পারিল না । আমি যে সব লীল! করিয়াছি, তাহাতে কিছু কিছু 
দোঁষ থাকিলেও আমাকে সে দোষ স্পর্শ করে নাই। কিন্তু উহারা 
স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসারে সেই দোঁষ-ভাগেরই সমধিক চিন্তা করিয়া 
দুষিত হয়” |” | 

এইখানে আমি বাধ! দিয়া বলিলাম *্তুমি ঠিক বলিয়াছ। ভাগ- 
বতে রাসলীলার পর প্রশ্ন আছে যে, ভগবান কেন ওরূপ দুষিত 
আচরণ করিলেন। তাহাতে ভাগবতকার স্বীকার করিয়াছেন ষে 
ওরূপ আচরণ দূষিত বটে, কিন্তু “তেভীক্সাং ন দোষায় |” 

অবধূতজী ম্মিতমুখে বলিল “আমি ঠিক বলেছি না ত কি 
বেঠিক বলেছি? আমি স্বয়ং ভগবানের কথাই বল্ছি। তার পর 
শোন, ইতিমধ্যে দাদা গুরুজী সেখানে আসিয়। পড়িলেন। তার 
কিছু অগোচর ছিল না। তিনি একটা আঁকর্ষণ অনুভব করিয়া 
সেখানে আস্তে লাগলেন। তাঁকে দেখে সেকালের সব লোক 
বুঝতে পার্ল ইনি একজন প্রকৃত মহাত্মা, কেননা সেকালে সেই 
রকম মহাত্মাই সব ছিল। তিনি ভগবানের নিকট আদিলে তগবান্‌ 
শ্বয়ং তীকে লইয়া এক আসনে বসাইলেন। গুরুজী একবার 
ভগবানের দ্রিকে দেখিয়া আর দেখিলেন না। নিজের ভিতরে 
তাকে দেখতে লাগলেন। সকলে ঠাকুরের আচরণ দেখে তার 
দিকে চাহিয়া রহিল। ঠাকুর শ্রীমতীকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন 
রাধে! এই মহাত্া আমাকে যে ভাবে দেখেন, তাহা তোমরা 
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কিছুই জান ন1। উনি আমাঁকে যে ভাবে পাইয়াছেন, তাহা অজর, 
অচল ও অবিনাশী। আর তোমর! আমাকে যে পাঞ্চভৌতিক 
ভাবে পাইয়াছ, তাহ! বিনাশী ও বিকারী। “যে যথা মাং প্রপদ্ঠন্তে 
তাংস্তথৈব ভজাম্যহ (যে আমাকে যেরূপে চায়, আমি তাহার 
নিকট সেইরপেই মিলি)। তুমি পাঞ্চভৌতিক রূপ ভালবাস, তাই 
তোমাকে পঞ্চভৃত-নির্মিত গোলোক ও এই কৃষ্ণ রূপে মিলিয়াছি। 
কিন্তু ইহা ব্রঙ্মাগলয়ের সঙ্গে লয় হইয়া যাইবে । যেখানে ধর্ম, সেখানে 
 প্রক্কৃত আমি, এবং যেখানে প্রকৃত আমি, সেখানে ধর্ম জানিবে। 
কিন্ত যেখানে আমার পাঞ্চভৌতিকরূপ, সেখানে ধর্ম না৷ থাকিতেও 
পারে। দেখ, যদ্ুকুলে আমার এই রূপ থাকিলেও কিছুই ধর্ম ছিল 
না। আমার পার্থিব জীবন-কাল যেমন পার্থিব নিমের বশীভূত 
ছিল, পৃথিবীতে আমি ষে কারণে লীলা! চিরস্থায়ী রাখি নাই, ম্বর্মেও 
সেই কারণে রাখিব না। স্বর্গ সমস্তও লয় হইবে, কারণ তাহাও, 
বূপ-রসাদি ভূত-নির্মিত। কিন্তু আমাকে এই মাহাত্মা যে ভাবে 
পাইয়াছেন, তাহা ইন্দরিয়াতীত, ্ৃতরাং অবিনাশী।” বাঁধ! কিছু 
বিষঞ্জ হইয়া বলিলেন, “কেন ঠাকুর? বেদব্যাস আমাকে বলিয়াছেন 
“যেমন আকাশ নিত্য, কাল নিত্য, তেমনি গোলোকও নিত্য ।” 
ভগবান্‌ বলিলেন “বেদব্যাস তোমার মনো-বিনোদন করিয়াছেন। 
দেশ ও কাল নিত্য নহে। তাহারাও আম! হইতে বিকসিত হয়; 
কারণ দেশ ও কাল আমার স্লাধার নহে, আমিই তাহাদের আধার। 
আমিই সকলের মুলাধার। অজ্ঞ জোঁকেরাই মনে করে, আমি 
দেশ ও কালের মধ্যে আছি। কিন্তু দেশ ও কাল কিরূপে আমার 
(ভিতর আছে, তাহা! তাহার! বুঝে না।” 

তগবান্‌ পুনশ্চ বলিলেন "রাধে! তুমি বিষপ্র হইও না । তুমি 
_ পরিশেষে আমার সেই পরম বূপেই যাইবে। আমি তোমার. গ্রীতির 
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জন্তই এই গোলোক সন করিয়াছি আমার ইহাতে কিছুই 
ইষ্টানিষ্ট নাই, কারণ আমি অনার্দ কাল হইতে এরূপ অসংখ্য 
গোলোক ভোগ করিয়াছি এবং ইচ্ছামাত্র বর্তমানেও এরূপ অসংখ্য 
গোলোক ভোগ করিতে পারি । অতএব তোমাকে এই মহও শ্রশ্ব্ধ্য 
ভোগ করাইবার জন্তই এই গোলোক স্জন করিয়াছি। বাধে! 
তোমার অনুরাগ উত্তম বটে, কিন্তু চরম নহে; কারণ, তুমি কেবলমাত্র 
আমাকে চাও না, এই গোলোকের এরশ্বধ্যের সাহত আমাকে 
চাও। গোলোকের প্রশ্বর্ষযোও যখন তোমার রুচি হইবে, তখন 
তুমি এই গোলোক তুলিয়া কেবল আমাকেই দেখিবে। এখন 
তুমি চারিদিকে আমাকে দেখ) কিন্তু চরমে আর চারিদিক দেখিবে 
না, দিক বিদিকের ভাব ভুলিয়া কেবল একমাত্র আমাকেই 
দেখিবে। তাহাই অচঞ্চল শ্রেষ্ঠ ভাব, কারণ, চারি'৫ক্‌ ফিরিয়। 
চারিদিকে আমাকে দেখিলে সে ভাবেও চঞ্চলতা থাক । চরম 
ভাবে চারিদিকেও ফিরিতে ইচ্ছা হ্বয়না। যখন তুম আমাকে 
এইবূপ দেখিবে, তখন আর তোমার পুথকৃত্ব থাকিবে না, আমার 
ভিতরেই তোমার সত্তা আপিবে। তখন আমি যে শাশ্বতী শাস্তি ভোগ 
করিতেছি, বেদ ও গীতাদিতে আমি যাহার উপদেশ করিয়াছি, তুমিও 
আমার এই বাহ ভৌতিক রূপ তাাাগ করিয়া সেই পরন রূপ সাক্ষাৎ 
করিয়। তাহাতেই থাকিবে । 

ইহ। শুনিয়। গ্রমতী স্বপ্ং ভাল ভাল লাড্ড, পেড়া লইয়া গুরুঞীকে 
থাওয়াইলেন, বরাহের মুড়া টুড়া আর আনিলেন না, আনিলেও দৌষ 
ছিল ন। 1» 

আমি বলিলাম “তোমাদের যাংসাদি চলে নাকি?” সে বলিল, 
“আরে নানা । আমার সঙ্গে আর তার সঙ্গে তুলনা! হয়? আমার 
গুরুর হুরুম যখন তিন দিন না খেতে পেলে কিছুমাত্রও তোমার 
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মনের বিকার হবে না, তখন তোমার ভক্ষ্য অভক্ষের কিছু বিচার 
করিবার দরকার হবে না)” এখন একবেলা না খেতে পেলে প্রাণ 
যায় যায় ভয়, অতএব এখন পুর1 বিচার করা উচিত। তার পর 
শোন--গুরুজী সেখানেই ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। সন্ধার সময় 
ভগবান্‌ অন্তর্ধান হইলেন। আমি সেই গুরুর নাতি, বুঝেছ, ব্রহ্ধ- 
চারীজী |” 
কখন চলিত ভাষায়, কখন ব| শুদ্ধ ভাষায় সে এই গল্প বলিল। 
আমি শুনিয়া কি ভাবিব, সহসা স্থির করিতে পারিলাম ন1। 
তাকে বলিলাম প্তুমি এই গাঁজার কলিক। সেই দাদা-গুরুর নিকট 
পাইয়াছ নাকি ?” সে কুদ্ধ হইয়! বলিল “তুমি খুব ঠান্টা শিখিয়াছ। 
তার।কি এ সব করিতেন ?” 
আমি কোমলভাবে বলিলাম “তবে তুমি এরূপ জ্ঞানবান্‌ হইয়া 
কেন গজ! ধরিষ্বাছ?” দে বলিল প্নানা দেশের জল বরদাস্ত 
করবার জন্য ওট! হয়ে গেছে ।” 
আমি বলিলাম “ও ওজন আমি অনেক শুনিয়াছি । আমি 
এত দেশ ঘুরিলাম, আমার ত কিছুই আবশ্তাক হইল না ।” 
সে বলিল “যো হো গয়া, সো হো গয়া, এখন চল, মাধোদাস, 
কর্সণ দ্াসদের ওখানে ভোজ আছে ।” পরে খুব হাসিতে হাসিতে 
বলিল “আমি এক গাজার স্তোত্র রচন! করিয়াছি। শোন বল্‌্ছি-_ 
প্ীজা চ গঞ্জিক। গাঞ্জা ত্ববিতানন্দদায়িনী । 
*  উচাতে প্রাকতৈগেঁজ। ইতি তে নামপঞ্চকম্‌ ॥ ১।॥ 
সন্কঃপোপোঘসহহত্ত্রী সগ্যশ্চিন্তাবিনাশিনী | 
স্থথদ ধ্যানদ! গাজা গাজৈব পরমা গতিঃ ॥ ২ ॥ 
সংসারাসক্তচিভ্তানাং সাধূনাং গঞ্জিকে সদা । 
হুশ্চন্তাবিস্থৃতেহ্েতুঃ ত্বং হি লক্ষমীবিরোধিনী ॥ ৩ ॥ 
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অভূৎ পক্ষী প্রসাদান্তে রূপটাদো জরাযুজঃ | 
ইতি তে মহতী শক্তিঃ বঙ্গেু পরিবিশ্রুতা ॥ ৪ ॥ 
ত্বধূমরসিক! গাঁজে কদাপি তাং তাজস্তি ন। 
যতে। মহীতলে কে! হি ধীমান্‌ বা শুর এব বা। 
আফুফালে জহার ত্বাং পীত্ব! ধৃমামূতং সকৃৎ ॥ ৫ ॥ 
ধ্যানাবধানার্থ নিমীলিতাক্ষঃ যোগীন্দ্রশভূত্তিতি ভাষতেহন্ঞঃ | 
গ্রাজামদোক্তাং চরসান্বিতাঞ্চ সংসেব্য চান্তে বিজন্বাং তথাসৌ 7 ৬॥ 
গাজাথোরাহথ গেঁজেল ইতি ভক্তক্রমো। মতঃ। 
ঘ্যেকদম-স্ততশ্চান্তঃ বছুদমে। মতোহপরঃ ॥ ৭ ॥ 
ইতি বুহতৎ্কলিককৃতং গঞ্জিকাস্তোত্রম্‌।” 
ইহা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে আমার পেটে খিল ধরিয়। গেল। 
সেও হাসিতে লাগিল। পরে আমি তাহার নিকট হইতে ইহা 
লিখিয়া৷ লইয়াছিলাম । পথে যাইতে যাইতে আমি দ্বারকায় কৃষঃ- 
লীলার কথ! উত্থাপন করাতে সে আর এক অদ্ভুত মত বলিল। 
আমাদের ভারতভূমি অধুনা ভাল মন্দ (মন্দের ভাগই অধিক ) 
অশেষগ্রকার ধর্ম-মতের আকর, আর অবতারও অসংখ্য । কিন্ত 
তাদশ অবতারবাদ আমি আর কোথাও শুনি নাই। সে বলিল 
“বুঝেছ ব্রহ্ধচারীঞ্ি, তোমরা যে রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার বলিয়া 
জান, উহ্থার! কেহই আসল অবতার নহেন। সিদ্ধ পুরুষের কাছে 
যা শুনিয়াছি তা অপূর্ব । রামাদির! সব মানুষ। তাহার ভগবানকে 
সোইহংভাবে সাধন করিয়া শেষে 'অহং বিষুরঃ, “অহং শিবঃ১ এইক্পে 
নিজেদের ভগবান্‌ বলিয়া জানিয়! গিয়াছেন। তাহাতেই অজ্ঞানীর! 
তাহাদিগকে প্রকৃত ভগবানের অবতার মনে করে। বিষুপুরাণে 
বলে, কৃষ্ণ সেই মহাবিষ্জর এক কেশাগ্রের সহস্রাংশের এক ভাগ 
মাত্র। ভগবানের পুর্ণ অবতার যেরপ হবে, তা তোমরা কিছুই 
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বান না। সে অতি গুঢ কথা, সিদ্ধ মহাত্াদের নিকট শুনিয়াছি।” 
আমি বলিলাম “তা আমাকেও বল না1।” সে বলিল, “বলিতে 
পারি, কিন্তু তুমি হয়ত বিশ্বাস করিবে ন!। পূর্ণ ভগবানের 
অবতার কিরূপে হইবে, তা শুন। সেই সময় পৃথিবীময় প্রত্যেক 
গ্রামে শ্রামে নগরে নগরে আকাশ হইতে এক এক জ্যোতি নাবিয়া 
আদিবে। সব লোক যখন তাহা স্তত্তিত হয়ে দেখ্তে থাকবে, 
তখন তাহার ভিতর হইতে এক এক জ্যোতিশ্ময় ূপ বাহির হুইবে। 
তোমাদের মানুষ অবতারদের জন্ম ও জবতারত্ব লইয়। যেমন 
লোকে সংশয় করে, কেহ মানে কেহ বা মানে না। পুর্ণ ভগবানের 
ধরর্ূপ হবে না। তাহার ্বতারত্বে কাহারও কোন সংশয় 
থাকিবে না। তোমাদের অবতারেরা যেমন কোন কোন কাজ 
নানা কৌশলে করিয়াছেন, কোনটা বা করিতেও পারেন নাই, 
তাহার সেরূপ হইবে না। পূর্ণ ভগবানের পুর্ণ ইচ্ছা-শক্তি; তিনি 
ষখনই যা ইচ্ছা করেনঃ তৎক্ষণাৎ তাহ পুর্ণ হয়। পাপীদিগকে 
তাহার চক্রের দ্বারায় কাটিতে ব৷ ত্রিশুলের দ্বার! খোচা! দিতে হয় 
না। তিনি বলিবেন, “তোমরা সব ধার্মিক হও), অমনি ইচ্ছা- 
মাত্রেই তৎক্ষণাৎ সব লোকে ধার্্িক হইরা যাইবে । তোমাদের 
অবতারকে কেহ মানে, কেহ মানে না! । কিন্তু সেই অবতারকে 
সকলেই মান্বে। কারণ ভগবানের ইচ্ছাশক্তি অব্যর্থ, তিনি 
ধ্দি ক্ষণেকের জন্ত মনে করেন যে সকলে আমার এই অবতার 
মান্তক, তবে কাহারও তাহাকে লা মানিবার শক্তি থাকিবে না। 
পৃথিবীতে আর মতদ্বৈধ থাকিবে না। তার পুর্ণ মহিমা! প্রকাশ 
পাইবে । বুঝেছ ব্রহ্ষচারীজি! তাহার নাম হবে "ম্মামোক্ষা |” 
আমি অনেক কষ্টে হান্ত সংবরণ করিয়া বলিলাম “ইহা গঞ্জিক1- 
পুরাণে আছে নাকি ?” দে চটিয়া বলিল, প্আমি জানি তোমর! 
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এসব বুঝতে পারবে না।” এই সময়ে আমরা আমাদের গন্তব্য 
স্থানে উপস্থিত হওয়াতে আর কোন কথা হইল না। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


অশ্রচিন্তন--উত্তরাথণ্ড ৷ 


পূর্বোক্ত দুইটা গল্প আমার মনে কিছু গভীরতাবে অঙ্কিত 

হইয়াছিল। পরে ভাবিতে লাগিলাম যে, গল্পহটীতে শিখিবার 
অনেক বিষয় আছে। আমর! তগবান্‌ সন্বন্ধে প্রায়ই নিজেদের: 
ংকীর্ণ জ্ঞানের দ্বারা এরূপ সংকীর্ণ ধারণ। করি যে, হয়ত প্রকৃত 
ভগবানের সাক্ষাৎকার হইলে তাহাকে চিনিতে পারি না। 
কতগুলি কবিকাহিনী ও বিকৃতভাবে অঙ্কিত ছবি বা স্থল নিপ্র- 
তিভ প্রতিমূর্তি দেখিয়। অনেকের ভগবানের ধারণা হয়। ছুই 
খাষির মধ্যে কোন বিষয় লইয়া বিবাদ হইয়াছিল। তাহাতে 
তাহারা তপস্তা করিয়া বিষ্ণকে সাক্ষাৎকার করিয়া মধ্যস্থ মানেন। 
বিষণ একের পক্ষ যথার্থ বলিয়৷ চলিয়া গেলেন। তাহাতে অন্ত 
ধাষি বলিলেন ণউনি কখনই বিষুঃট নন কোন দানব তোমার 
মোহ উৎপাদন করিবার জন্য বিষুরবূপে আপিয়াছিলেন।” এই- 
রূপে আমরা প্রায় আপনাদিগকে বা ম্বসম্প্রদায়স্থ লোকদ্িগকে 
বা! ব্সআমাদেদ সম-ধম্মীবলম্বিগণকেই ভগবানের একমাত্র প্রিক্স মনে 
করি, এবং ভিন্নমতাবলম্বীদেরকে ভগবানের পরিত্যক্তও মনে- করি। 
বুঝি না মে তিনি যেমন আমাদের, তেমনি তিনি অস্খ্য 
বঙ্গাণ্ডের-- অসংখ্য প্রাণীর ॥ ভাবি নাঁ- 

স্মা সর্বত্র ভা! ভানোঃ সম! বৃষ্টিঃ পর্োমুচঃ। 

সম! তগবতঃ কূপ সব্বভৃতাহ্ুকম্পিনী ॥' 
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আর তাছার অবতারের গল্পে মনে করিলাম যে পে গাঁজা- 
খোর হইলেও ভগবানের পুর্ণ শক্তি সম্বন্ধে অনেক আধুনিক 
অবতারবাদী পণ্ডিত অপেক্ষা অধিক ঘুঝিয়াছে। প্রচলিত অনেক 
অবতার অপেক্ষা তাহার অবতার ব্রশ্বরিক ভাবের সহিত অধিক 
সামগ্রস্তযুক্ত । এদেশে কাহারও কিছু অসাধারণ শক্তি হইলেই 
তাহার ভক্তগণ তাহাকে অবতার বানাইয়! দেয়। যাহাকে পূর্ণ 
অবতারের পদে বসাইতেছে, তাহাতে হয়ত পুর্ণ প্রশ্বরিক শক্তির 
অনেক অভাব। এক চাষ রাজধানী দেখির। আপিয়া বন্ধুদের 
নিকট গল্প করিয়াছিল যে প্নগরে রাজা দেখিয়াছি, সে রূপার 
ধামিতে সোণার চিড়া খাচ্ছিল”। অনেক অবতারের কল্পনাও এইবপ। 

গুজরাট ত্যাগ করিয়া আমি মালব দেশ, রাজবাড়! ও 
পাগ্াবের কিয়দংশ ভ্রমণ করির। প্রা তিন বৎসর পরে চৈত্র 
মাসে হরিঘারে পৌছিলাম। তথা হইতে হিমালয় ভ্রমণ করিবার 
মানস কারলাম। হরিদ্বারে আমার কাশীর সেই বাড়ীওয়ালার 
সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সপরিবারে তীর্থ করিতে আসিয়া- 
ছিলেন। তাহার অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছিল। তিনি আমাকে 
কাশী লইয়া যাইবার জন্ত নির্ধন্ধাতিশয় প্রদর্শন করিতে 
লাগিলেন। আমি কিছুতেই স্বীকার না! হওয়ায়, শেষে কিছু 
অর্থ দিবা জন্তা আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি 
অগত্যা লইলাম, এবং চিন্তা করিয়া তাহা রাথিয়া দিলাম) 
কারণ *আম ভোট বা তিববতে যাইব বণিক্না মনস্থ করিক়া- 
ছিলাম। আম ভ্রমণকালে কাহারও নিকট অর্থ ভিক্ষা করি 
নাই। তবে অযাচিত হহয়া কখন কখন [ক্ছু পাহয়াছি বটে, 
কিন্ত তাহা কখনও ছু এক দিনের অধিক সাঞ্চত রাখ নাই 
এই আমার প্রথম অর্থলঞ্চয়। ্‌ 

৯৬. 
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বৈশাখ মাসের প্রারস্তেই আমি হরিদ্বার হইতে যাত্রা করি- 
লাম। ভ্রমণ করিয়া আমার শরীর অতিশয় দৃঢ় হইয়াছিল। 
তাহাতে আমি সবীধ্যে চলিতে লাগিলাম। ছুই মাসের মধ্যেই 
কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ, গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী আদি দর্শন 
শেষ কিয়! ফেলিলাম। গাড়োবাল হইতে ভোটে € ভিববতে ) 
যাইবার কয়েকটি পথ আছে। গ্রীষ্মকালে ভূটিয়াগণ এ সকল 
পথে ব্যবসায়ার্থ দলে দলে পশ্বাদ্দি সহ আইসে;) এবং শীতের 
পূর্ব্বে পুনরায় প্রস্থান করে। আমি একদল ভুটিয়ার কাফিলার 
সহিত মিলিক়! ভোটে যাওয়া স্থির করিলাম। তাহারা আধাঢ়' 
মাসেই যাত্রা করিলপ। কোন্‌ পথ দিয় আমি গিয়াছিলাম, 
তাহা বলিব না। কেন বলিব না, তাহা পরে ব্যক্ত হুইবে। 
আমাদের দলের ভুটিয়াদের ছুই জন ব। তিন জনের এক একটি 
স্ত্রী ছিল * | গরু, ছাগল প্রভৃতির পৃষ্ঠে পণাসস্তার বোঝাই 
করিয়! তাহারা যাইতেছিল। কয়েক দিন যাইবার পর একজন 
ভুটিয়৷ অতাস্ত পীড়িত হুইয়া পড়িল। সে ছু এক দিন অতি- 
কষ্টে চমরীর পৃষ্ঠে যাইল, পরে একদিন একনস্থানে শুইয়া সে 
আর চমরীর পৃষ্ঠে উঠিতে চাহিল না। তাহার নঙ্গিগণ তাহাকে 
অনেক বুঝাইল; কিন্তু সে “মরিয়া হইয়া কিছুতেই আর 
চম্বীতে উঠিতে চাহিল না। তাহার সঙ্গিগণ কিছুক্ষণ পরাম্শ 
করিয়া শেশ্ব তাহাকে ফেলিয়া যাওয়া স্থির করিয়া প্রস্থানের 
উপকরন করিল। আমি দেখিলাম, তাহার রোগ মারাত্মক নহে। 
কিন্ত তাহাকে ফেপিয়া গেলে সে নিশ্চয়ই মায়া যাইবে। ইহ! 
ভাবিয়া, কোন ক্রমে তাহাকে ত্যাগ করিয়া! যাইতে আমার মন 





০ 


ক ভিব্বঠদেশে এখনও এইরপ প্রথ! (791950015 বা এক স্্রাগোকের বনু 
স্বাদী ধাক1) প্রচলিত আছে। 


অপুর্ব ভ্রমণবৃ্তান্ত । ৩৫ 


হইল না। আমি বলিলাম, আমি উহার সহিত থাকিব। 
তাহারা কিছু আশ্চর্য্য হইল এবং প্র ব্যক্তির পণ্ড, আহার্ধ্য ও 
অন্তান্ত কতক দ্রব্যাদি পৃথক করিতে লাগিল। কুগ্ন ব্যক্তির স্ত্রী 
বিদায় লইবার জন্ত প্রস্তত হইয়া তাহার নিকট বিয়া কাদিতে- 
ছিল। তাহার দ্বিতীয় স্বামী তাহাকে শীপ্র শীঘ্র উঠিবার জন্য 
তাড়া দিতেছিল। এমন সময় আমি রোগীর নিকট যাইয়া 
তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম “আমি তোমার নিকট থাকিব। 
তুমি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবে” ( বলা বাহুল্য--ইহার৷ 
কিছু কিছু হিন্দী জানিত ) আমি তাহার স্ত্রীকেও থাকিতে 
বলিলাম । বোধ হইল রুগ্ন-স্বামী তাহার অধিকতর প্রি ছিল। 
সে স্বভাঁষায় উত্তেজিত স্বরে দ্বিতীয় স্বামীর সহিত কথা বলিতে 
লাগিল। শেষে তাহারা উভয়েই থাকা স্থির করিয়া আপনাদের 
দ্রব্যাদি পুথকৃ করিয়। লইল। পরে কাঁফিল। চলিয়! গেল। 

সেই স্থানটি একটি “পড়া বা যাত্রীদিগের বিশ্রামস্থান। 
পর্বত-গান্তস্থ পথ সেখানে কিছু বিস্তুত ও সমতল। সেখানে 
কয়েকটি স্বাভাবিক কন্দরও ছিল, কিন্ত সেগুলি ছাগল-নাদিতে 
অপরিষ্কৃত ছিল। তাহারই একটা পরিক্ষার করিয়া রোগীকে 
তন্মধ্যে রাখিলাম । আমার সঙ্গে ছু একটা ওধধ ছিল। রোগীর 
বিশ্বাসের জন্ত তাহাকে কিছু ওউধধ খাওয়াইয়া দিলাম । সে 
স্থানে কোন বৃক্ষাদ্দি ছিল না, তবে প্রায় এক মাইল নিম্নের 
উপত্যকায় কিছু কিছু গাছপাল! ছিল। আমি সেই ভূটিগাকে 
লইয়া তথা হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার জন্ত যাঁইলাম। কাষ্ঠ- 
গ্রহ করিতে করিতে সেই স্থানে কয়েকট! মিঠ! বিষের 
(4০০7105 ) বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। দেখিয়াই আমার মনে 
হইল, ভুটিয়ার যে রোগ, তাহাতে উহা মহৌষধন্ধপে ব্যবহৃত ছয়! 
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আমি হ্তস্থ লৌহাগ্র ষষ্টির দ্বারা তাহার মূল খনন করিয়া লইলাম। এ 
ওষধে এবং প্রধানতঃ বিশ্রামে রোগীর বেশ উপকার হুইল। সে আমার 
প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইল। তাহার একট! হুপ্ধবতী চমরী 1ছল; সে 
তাহার দুগ্ধ আমাকে দিত। এর হুগ্ধ অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ এবং গন্ধযুক্ত। 
আমি তাহাদিগকে বুদ্ধের জীবনী শুনাইতাম। তাহার! অতি ভক্তি 
সহকারে শুনিত। বৃদ্ধকে তাহার! শাক্য থুবপা বলে। 

আমি তাহাদিগকে তিববতের লামাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতাম। 
কোন অলৌকিকশক্তিসম্পন লাম! আছেন কি না জিজ্ঞাদা করাতে 
তাহার! অনেকের নাম করিল, কিন্তু বলিল সেখানে আমাকে যাইতে, 
দিবে না) তবে লাডাকের দিকে একজন সিদ্ধ লামা থাকেন তথায় 
আমি যাইতে পারি। সিদ্ধ লামাদের প্রাচ্য শুনিয়া এবং সঙ্গীদের 
অন্ঞত| জানিয়ঃ তাহাদের কথ! কতদূর প্রকৃত তাহা আমি বুঝিয়! 
লইলাম। আমার অলৌকিক বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়া রোগী (যে এখন 
প্রায় সুস্থ হইয়াছিল ) বলিল যে এঁ স্থানের নিকটেই এক আশ্চর্য 
“দেবপুরী” আছে। তাহার একবার পশু চরাইতে আসিয়! এই “পড়া- 
ওয়ে অনেক দিন ছিল। সেই সময় সে একবার তথাকার এক উচ্চ 
শূঙ্ে আরোহণ করে। সেখান হুইতে সেই স্থান সে স্বয়ং প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিল। যে স্থানে আমরা ছিলাম, তাহার নিকটে অনেক চির- 
তুষারক্ষেত্র (2180197)-মণ্ডিত পর্ধতশ্রেণী ছিল। আমি মনে করিলাম, 
সে সেই হিমানীর ভিতর কোনপ্রকার ধাধা! দেখিয়া থাকিবে এবং 
তাছাকেও তাহা বলিলাম। কিন্তু সে পুনশ্চ যেরূপ বলিল তাহাতে 
আমার কৌতুহল অধ্যন্ত উদ্দীপিত হইল। কোথা হইতে দেখিরাছিল 
তাঁহ! জিজ্ঞাসা করাতে, সে অদূরবন্তি এক উচ্চ শুঙ্গ দেখাইয়া দিল। 
সে সময় রাত্রে এ শুলে যো” বা কণিকাতুষার (57০৮) পড়িত ও 
দনের বেলায় গলা যাইত। আমি তাহাকে বপিলাম “আমি 


অপুর্বব ভ্রমণবৃস্তান্ত। ৩৭ 


কালই উহার উপর উঠিব” এবং কোন্‌ দিক্‌ দিয়া উঠ সুবিধাজনক 
হইবে, তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম। 

পরদিন প্রত্যুষে আমি ছাগল-নাদির অগ্নিতে একখানি বৃহৎ রুটি 
প্রস্তুত করিয়া লইলাম। পরে কিছু ছুপ্ধ পান করিয়া সেই কটিখানি 
সঙ্গে লইয় যাত্রা করিলাম । বহুকষ্টে ঘুরিয়। ফিরিয়! প্রায় এগারটার 
সময় আমি সেই শৃঙ্গের শিথরদেশে পৌছিলাম। গলিত তুষারে পর্ববত- 
গাত্র অতিশয় পিচ্ছিল হইয়াছিল এবং তথায় মর্শচ্ছেদী শীতল বানু 
প্রবাহিত হইতেছিল। যদিও সেখানে আষাঢ় মাসে সৃুর্ধ্য মাথার উপর 
থাকে না, তথাপি আকাশ অতি নিশ্মল ও শ্বচ্ছ থাকাতে রৌদ্র খুব 
তীব্র ছিল। কিন্তু তথাপি আমার শীত করিতে লাগিল। 

সেই পর্বতের শিখরদেশে এক প্রস্তরের আড়ে বসিয়। আমি যে 
দৃশ্ত দেখিলাম তাহ! বোধ হয় আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। ভুটিয়ার 
কথাম্ব আমার অর্ধবিশ্বাস হইয়াছিল, কিন্তু তখন যাহা! দেখিলাম, 
তাহাতে একেবারে বিম্মিত হইয়া যাইলাম। দেখিলাম সোজান্নজী 
প্রায় বিশ পঁচিশ মাইল দুরে (যদিও পার্বত্য প্রদেশে দূরতা ঠিক কর! 
অতি কঠিন, তথাপি তাহাতে আমার বেশ অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল) 
চতুর্দিকে চিরতুষারমগ্ডিত পর্বতমালায় বেষ্টিত এক বিস্তৃত চক্রাকার 
ভূভাগ। আমি যেদিক্‌ হইতে দেখিতেছিপাম সেই দিকে কেবল 
কতকাংশে তত বেশী উচ্চ শৃঙ্গ ছিল না। সেই ভূভাগের মধ্যে এক 
কৃত্রিম “মন্দির (অন্ত কোন নাম ঝা পাওয়াতে "মন্দির শব বাবার 
করিলাম ) দেখিতে পাইলাম । তাহা স্তবকে স্তবকে নির্মিত; প্রত্যেক 
স্তবকই ভিন্ন বর্ণের। তাহার আদ্তন এরূপ বৃহৎ যে তত দূর হইতেও 
আমি সমস্ত স্তবক স্পষ্ট লক্ষ্য করিতে পারিলাম। মন্দির বা হন্ম্যটি 
এক প্রাগ ভারের ( উচ্চ স্থানের ) উপর স্থিত এবং তাহ। বৃহৎ জলাশয় ও 
উপবনে পরিবেষ্টিত বোধ হুইল । আমার এক ক্ষুদ্র ঝুলিতে কয়েকটঃ 
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আবশ্ুকীয় দ্রব্যের সহিত দুইখানি কাচ ছিল। একথানি বেশী ০০:- 
০৪৮০ আকৃতিবিশিষ্ট ও অন্যটী কিছু ০০০৮০%:। ছুইখানি দিয়া উপযুক্ত- 
ভাবে দেখিলে দূরস্থ দ্রব্য প্রায় চারি পাঁচ গুণ বড় দেখাইত। তাহ! 
দিয়া আমি বিশেষরূপে দেখাতে, যেন গবাক্ষশ্রেণী দেখিতে পাইলাম। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
ভয়ানক যাত্রা । 


উহ দেখিয়! প্রথমে আমি মনে করিয়াছিলাম, উহ! কোনপ্রকার 
স্বাভাবিক বস্তু বা মরীচিক। হইবে। কারণ ওরূপ অগম্য স্থানে 
মানবের কীন্তি থাকিতে পারে না। পরে বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ 
করাতে উহ কৃত্রিম বলিয়! নিশ্চয় হইল। তখন আমার মনে কত কি 
ভাবের উদয় হইতে লাগিল। মনে হইল বোধ হয় উহা! পুরাকালের 
কোন মহতী কীর্তি, অথব1 গন্ধবর্ব নগর, অথবা পৌরাণিক আধখ্যারিক। 
যাহা শুন! যায় তাহারই বা কিছু হইবে। সেই পর্ধবতাগ্রে বসিয়! 
তাহার দিকে চাহিয়া, সমস্ত জগৎ যেন বিস্ৃত হইয়া, কত কি ঠিস্তা 
করিতে লাগিলাম। মনে হইল হ্য়ত উহা! কোন বিবিক্ত জনপদ ; 
অথব! হয়ত ওখানে কোন মহাপুরুষ আছেন। এই সকল চিন্তা করিক়! 
শেষে সেখানে যাওয়া যায় কি না, তাহা দেখিতে লাগিলাম। যেখানে 
সেই তুষার-মণ্ডিত শৈল-প্রাবৃতি ছিল ন!, তথাকার এক অনুন্নত ব্রিচুড় 
পর্বত আমি বিশেষরূণপে স্মারক পুস্তকে অঙ্কিত করিয়! লইলাম। পরে 
সেই ত্রিচুড় পর্বতাবধি নিম্ন উপত্যকা-রেখা কোন্‌ দিকে গিয়াছে 
তাহারও আনুমানিক তূচিত্র করিয়া! লইলাম। শেষে মনে হুইল, চেষ্টা 
করিলে হয়ত ওথাঁনে 'যাইতে পারিব। পর্বতাগ্র হইতে দূর স্থান 
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দেখিতে যেরূপ সুগম বোধ হয়, কিন্ত তথায় যাঁইবার সময় যেরূপ দুর্গম 
বোধ হয়, তাহা আমি বিশেষরূপে জানিতাম। বিশেষতঃ তথায় হিম- 
শিলা! ও তুষার-ক্ষেত্রের যেরূপ প্রাচুর্য, তাহাতে যে গমন করা অতীব 
কঠিন হইবে তাহাও আমি বিশেষরূপে বুঝিলাম। কিন্ত আমি এরপ 
আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে তথায় যাওয়াই স্থির করিলাম। মনে হুইল, 
আমার কেহই ত কীদিবার নাই; আর ইহ জীবনে কি বা মুখ, 
হয়ত পর জীবনে অধিক স্থথে থাকিব; অতএব এ স্থানে যাইতে যদ্দি 
প্রাণ-পাতও হয় তবে বিশেষ ক্ষতি কি? আর যদি ওখানে যাইতে 
পারি, তবে নিশ্চয়ই কোন অপূর্ব অভ্যুদয় ঘটিবে। এইরূপ চিন্তা! 
করিয়া বিশেষরূপে একবার সম্ভবপর পথ দেখিয়া লইলাঁম। পরে 
যাইবার উপায় চিস্তা করিতে করিতে পর্বত হইতে নামিয়৷ আসনে 
আসিলাম। একবার মনে হইল, সম্ভবতঃ এই যাত্রায় মহাপ্রস্থান 
হইবে, হয়ত শরীরট। হিমানীতে রক্ষিত হইয়া! থাকিবে ও যুগ-যুগাস্তরে 
হয়ত কেহ তাহ! দেখিতে পাইবে !! 

আসনে ফিরিগ্) আসিয়া দেখিলাম, ভূটিয়ার। উৎকণ্ঠিত ভ্ইয়। 
আমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে । আমি যাহা দেখিন়াছিলাম তাহ! 
'ঝলিলাম। পরে, আমি তথায় যাইবার মানস করিয়াছি ইহা! বলাতে 
তাহার! অবাক্‌ হইয়া গেল। ইহ। শুনিয়া রোগী বলিল 'না কাণীলামা 
( তাহার! আমাকে কাশীলাঁমা বলিত ) ওরূপ করিও না, তাহা হইলে 
নিশ্চন্র মারা! যাইবে? । আমি কিছুতেই শুনিলাম না। সে আগ্রহ 
সহকারে আমাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শেষে কমি 
বলিলাম “মৃত্যুকে আমি বিশেষ ভয় করি না, আর “য়ামপ1 বা জাম্বা” 
( অর্থাৎ মৈত্রেয় বোধিসত্ব, যিনি তুষিত শ্বর্গে আছেন ) নিশ্চয়ই আমাকে 
রক্ষা করিবেন। তোমর! আমার জন্ত দুঃখিত হইও ন1।” 

তখনও আমার নিকট প্রায় পঞ্চাশ টাক! ছিল। আমি তাহা 
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বাহির করিয়! ভুটিকাদের দিলাম। তাহাদ্দের নিকট একপ্রকার মূলা- 
বান্‌ পশ্মিনা কাপড় ছিল। উহা! একপ্রকার গৃহপালিত ইন্দ্র ব! 
তাদৃশ প্রাণীর শীতকালে জাত কোমল লোম বা! ঘি হইতে প্রস্তুত হয়। 
তাহারা বলিল যে উহ! অত্যন্ত গরম (বোধ হয় পৃথিবীর সমস্ত কাপড় 
অপেক্ষা! )। আমি তাহারই কিকৎ পরিমাণ এবং নিম নামক 
কাপড়ের একপ্রকার মোটা কোট যাহ! তাহার! বাবার করে, 
তাহারও একটা চাহিলাম। তাহার! তুই হইয়া উহ! দিল। আঁমি 
এক মাসের উপযুক্ত আহার্যাও লইলাম। তাহার] স্বেচ্ছাপুর্বক এক 
কাষ্ঠপাত্র হইতে ছাঁগ ও চমরীর মাখন বা ঘ্বত বাহির করিয়! দিল। 
আমি প্রথমে তাহার হরিদ্রাবর্ণ ও গন্ধ দেখিয়। লইতে চাঁই নাই, কিন্ত 
উহা ব্যতীত প্রাণ ধারণ হইবে ন। বলিয়া শেষে উহা লইলাম | তথ্যতীত 
এক জোড়া পশমের জুতা যাহা জানু পর্যাস্ত লম্বা! হওয়াতে জুতা ও 
মো উভয়ের কাঁধ্য হয়, তাহাও লইলাম। উহার! সমস্তই আমাকে 
প্রসন্ন হইয়া দিল। 

পর দিবস প্রাতঃকালে তাহাদের নিকট হইতে এক বিলাতী সু 
ও সত! (তাহারা সু5 ও সুতা বন্পরিমাণে স্বদেশে লইয়া যার ) লইয়া 
সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়! এবং তাহাদের সাহায্য পাইয়া! দোহার! 
পশ. মিনার পাজামা! ও জাম! প্রস্তত করিয়া লইলাম। তাহারা সেই 
এনিম্ুর' জামা অপেক্ষ! আমাকে সলোম চর্মের জামা ও পাজামা উপরে 
পরিতে বলিল ও উহ! আমাকে দিল। বলিল, উহ্হাতে অধিক কার্য 
হইবে। মস্তক, কর্ণ, নাসিক], গলদেশ আবৃত হয়ঃ কিন্তু কেবল চক্ষু 
খোল! থাকে, এরূপ একপ্রকার মস্তকাবরণও তাহার! প্রস্তুত করিয়। 
দিল। উহা অনেকট। 13218018598. ০৪0এর মত। 

পর দিন প্রাতে ভূটিয়ার। চলিয়। গেল। যাইবার সমম্ম আমার 
নিকট অনেক বিনম্ম করিল ও “জিউ কাশীলানা” “্জিউ কাশীলাম।” 
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বলিয়া অভিবাদন করিতে করিতে চলিয়৷ গেল। রুণ্ন ভুটিয়৷ যাইবার 
সময় আমাকে একটু মুগনাভি দিয়া গেল। | 

আমি যে একবারে জীবনপাত করিব মনে করিয়াছিলাম তাহ 
নহে। আমি ফিরিবার পথও চিন্তা করিয়াছিলাম। স্থির করিয়- 
ছিলাম, পনের দিনের আহার সেখানকার কোন কন্দরে রাখিয়! 
যাইব, আর পনের দিনের রুটি প্রস্তুত করিয়া বহন করিয়া লইয়। 
যাইব। তন্মধ্যে পাচ ছয় দিন অগ্রসর হইয়া! যদি অভীষ্ট স্থানে 
পৌছিতে না! পারি, তবে প্রত্যাবর্তন করিয়৷ গাড়োয়ালে ফিবিয়! 
আসিব। 

তদনুসারে সেই দিন আমি আটাতে ঘ্ৃত, লবণ, মসল| দিয়া মাথিয! 
অর্ধ অন্ধ সের ওজনের পনেরখান। কুটি প্রস্তত করিয়া লইলাম। উষ্ণ 
ভন্মের মধ্যে রাখিয়া খুব শু স্টুরিয়া সেইরূপ রুটি প্রস্তত করা, আমি 
পাঞ্জাবে শিখিয়াঁছলাম। শুষ্ক হওয়াতে ও তথায় অতিশন্ন শীত বলিয়। 
উহা! বহুদিন অবিকৃত থাকিত। 

পরদিন গ্রতাষে আমি সেই অদ্ভুত বেশে, সেই রুটির বস্তা স্বন্ধে 
বুলাইয়৷ এক তীক্ষ লৌহাগ্র যষ্টি হস্তে লইয়া যাত্র! করিলাম। যাইবার 
সময় ঈশ্বরকে স্মরণ করিলাম এবং প্রার্থনা করিলাম, প্প্রভো, 
তোমাতেই সমস্ত অর্পণ ; এ জীবন থাক্‌ আর যাক্‌, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি 
নাই) কিন্তু এমন বিষম কষ্টে না পড়ি, যাহাতে তোমাকে শ্মরণ 
করিতে না পারি।” আবার ভাঁবিলাম, জ্ঞান-ধন্ম কামন! না করিয়। 
তাহার* নিকট এ সময় কেন সামান্ত পার্থিব কষ্টের লাঘব কামন! 
করিতেছি? পরে মনে করিণাঁম, “প্রাক্তনে যাহা আছে তাহাই হউক; 
তোমাকে যেন প্রতিপদে ম্মরণ করিতে পারি । 
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অগুম পরিচ্ছেদ । 


দুর্গম পথ । 


প্রথমে আমি যে শুঙ্গ হইতে পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলাম, তাহার 
তলদেশে আসিয়া পৌছিলাম। যদিও সেই স্থান হইতে আমার 
অভীষ্ট স্থান সোজান্গজি বিশ পঁচিশ মাইল হইবে, কিন্তু তথায় যাইতে 
হইলে যে পঞ্চাশ ষাট মাইল না ঘুরিলে যাওয়া যাইবে না তাহা আমি 
বুঝিয়াছিলাম। সেই 'পর্ধাবেক্ষণ পর্বতশ্রেণীর (অর্থাৎ যে পর্বতে 
উঠিয়া আমি এ মন্দির প্রথমে দেখিয়াছিলাম) সমান্তরাল আর এক 
তুষারমণ্ডিত উচ্চ পর্বতশ্রেণী ছিল। অনুমান করিলাম তাহার পরেই 
সেই অদ্ভুতমন্দিরগামী উপত্যকা পাষ্টরীগ যাইবে। অন্ততঃ সেই 
পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করিলে গন্তব্য পথ স্পই বুঝা! যাইবে, স্থির 
করিলাম। কিন্তু সেই তুষারক্ষেত্র পার হওয়া মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। 
তজ্জন্ত কিছু দূরস্থিত সেই পর্বতশ্রেণীর এক নিম্ন গিরিসঙ্কট লক্ষ্য 
করিয়। প্রথমে চলিতে লাগিলাম । 

পাঠকগণের স্প& ধারণার জন্ত আরও কয়েকটী বিশেষ বিবরণ 
উল্লেখ করিতেছি। আমরা যে পথ দিক ভোটে যাইতেছিলাম 
তাহ! তথায় -উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। আমর! উত্তরে যাইতেছিলাম । 
অতএব যে পর্বতশ্রেণীর গাত্রে পথ, নির্মিত ছিল, তাহ। আমাদের 
বামে বা পথের পশ্চিমে ছিল। সেই দিকেই সেই "পর্যবেক্ষণ 
পর্ধত। তাহারও আবার উত্তর-পশ্চিমে সেই আশ্চর্য্য মনির। 
কিন্তু প্রথমতঃ আমি একেবারে তদভিমুখে যাইতে ন1 পারিয়া 
দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে সেই গিরিসঙ্কটের ( 1100170517-0955এর ) 
অভিমুখে যাইতে লাখিলাম। তথাকার পর্বত শ্লেট বা শিষ্ট (50156) 


অপূর্ব ভ্রমণবৃত্তান্ত । ৪৩ 


প্রস্তর-নির্শিত হওয়াতে তত হুর্লজ্বযয ছিল না। গ্রানাইট, ব্যাসপ্ট 
প্রভৃতির বড় বড় শিলাথণ্ডে যে সকল পর্বত নির্মিত, তাহার! নিতান্ত 
হুরধিগম্য হয়। 

আমি বহুকণ্টে থুরিয়। ফিরিয়া সেই গিরিসঙ্কটের নিকটবত্তী 
হইতে লাগিলাম । পথে অত্যন্ত শীত করিতে লাগিল। এক একবার 
ফিরিয়া পশ্চাতের দৃগ্তট। মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে লাগি- 
লাম; যেন ফিরিবার সময় চিনিতে পারি। কিন্তু সেই প্রাতঃ- 
কালের বিষম শীতে ও পর্বতের উচ্চতা হেতু আমার আর এক ভন্ন 
হইতে লাগিল। 

আম শুনিয়াছিলাম, সেই স্থানের পান্থদের একপ্রকার রোগ হয়। 
পাহাঁড়ীর! বলে, উহা! গুল্সবিশেষের গন্ধে হয়। কিন্তু বস্ততঃ তাহা 
নহে। উহ! এক প্রকার “হিমজ্বর । তাহাতে কিছু বুদ্ধির বিকার ঘটে, 
কিন্ত শারীরিক বলের তত ব্যত্যয় হয় না। আক্রান্ত ব্যক্তি হয়ত খুব 
চলিতে থাকে, নয়ত অতীত ও ভবিষ্যৎ চিস্তা ত্যাগ রি শুইয়া 
পড়ে ও শৈত্যে মারা যায় । 

আমি ব্রমশঃ উচ্চে উঠিতে লাগিলাম। সেই গিরিস্কটটী 
সমুদ্র হইতে প্রায় ১৮০০০ ফিট উচ্চ হইবে অনুমান করিলাম । 
প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় তাহার মধ্যে পৌছিলাম। পথে এক স্থানে 
জল দেখিয়া! কিছু আহার করিয়া! লইয়াছিলাম, তাহাতেই যা কিছু 
বিলম্ব হইয়াছিল ; নচেৎ কেবলই চলিয়াছিলাম। 

ঠেই গিরিসঙ্কটের ভিতর একইাটু পরিমাণ ঘৌ বা কণিকাতুষার 
ছিল। যাইতে যাইতে হঠাৎ আমার চন্কু ও মস্তক গরম বোধ হইল 
এবং মনটা! যেন কেমন উদাস হইয়া গেল। আমি খুব বলপুর্বক 
কিয়ৎক্ষণ চলিলাম। শেষে মনে হইল এই ন্ুকোমল তুষারশব্যায় 
শয়ন করিয়! থাকি । আমি এক এক বার শুইরা পড়িতে লাগিলাম 
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ও পরে আবার চলিতে লাগিলাম। সে সময়টা! যে ঠিক কি করিয়া- 
ছিলাম তাহ! আমার ত্বপ্রস্থতির স্তায় বোধ হয়। পারসীতে বয়েদ 
'আছে ”ধবানা। (দেওয়ান) বকারে খেশ, আ'কৃল্” অর্থাৎ পাগ- 
লেও স্বার্থবষয়ে বুদ্ধি প্রকাশ করে। আমি সেইরূপে তৃতীয় প্রহর 
পর্যাস্ত পথ অতিক্রম করিলাম । শেষে আমার সংজ্ঞা হইল। মনে 
হইল, আমার ত “হিমবিকাঁর হুইয়াছে। আমি কতকটা মৃগনাভি 
বাহির করিয়া খাইয়! ফেলিলাম। তার পর গন্তবা স্থান স্মরণ 
করিয়! ও মনকে অতি দৃঢ় করিয়। তীব্রবীর্যের সহিত চপিয়! শীঘ্রই 
গিরিসঙ্কট পার হইয়া যাইলাম| যাইয়া! দেখিলাম, আমি যাহা 
অনুমান করিয়াছিলাম তাহাই ঠিক। তৎপার্থখের উপত্যকাটা 
অনেক ঘুরিয়া আমার গন্তব্য স্থানের নিকটস্থ সেই ত্রিচুড় পর্বতের 
নিঞ্টে গিয়াছে । আরও দেখিলাম, উপর হইতে বিচ্যুত এক 
বিশাল তুষারক্ষেত্র (0190797) উপতাকার নিশ্নদেশ পর্যাস্ত বিস্তুত 
হইয়! রহিয়াছে । আমি শুনিয়াছিলাম, ভুটিয়ার এরূপ তুষারক্ষেত্রে 
গড়াইয়! অবতরণ করে। আমি বিলম্ব না করিয়া, তাহার যে 
দিকে কম ঢালু ছিল, সেই দিকে উপবিষ্টভাবে গড়াইয়া বেগে 
নামিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে লাঠির খোঁচা মারিয়া বেগ কমা- 
ইতে লাগিলাম। নীচে তুষারক্ষেত্রের প্রান্তে আসিলে অনেকখানি 
হিমশিল! ভাঙ্গিয়া. আমাকে উপরে লইয়া! নিয্স্থ অগভীর জলে পড়িয়! 
গেল। অল্নের জন্তই আমার প্রাণ বাচিরা গেল। আমি লাফাইয়। 
এক প্রস্তরে পড়িলাম এবং তথ! হইতে সেই অল্পপর্রিঘর উপত্যক। 
পার হইয়া অপর দিকের পর্ধতের কিয়দংশ আরোহণ করিয়া! আশ্রস্স- 
স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছিল এবং 
শরীরও অত্যন্ত ব্লান্ত হইয়াছিল। আর তখন উচ্চ স্থান হইতে অপেক্ষা 
কৃত নিয় প্রদেশে আদিলেও, রৌদ্রাভাবে অত্যন্ত শীত করিতেছিল। 
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উপর হইতেই আমি এই পার্খের পর্বতে কতকগুলি কন্দর' 
দেখিতে পাইয়াছিলাম । এক্ষণে আমি উহাতে আশ্রপ় লইবার জন্ 
উপযুক্ত কন্দর দেখিতে লাগিলাম। অন্পপরিসর কতকগুলি কন্দর 
ত্যাগ করিয়! শেষে একটা বৃহৎ কন্দর দেখিলাম ও তাহাতেই 
বাস করিতে মানস করিলাম। তাহার সম্মুথে ঠক ঠকৃ করিয়া বষ্টির 
শব করাতে ভিতর হইতে অনেক ও গম্ভীর প্রতিধ্বনি হইল। 
তাহাতে বুঝিলাম, উহ! অতি বৃহৎ কন্দর। উহার ভিতর আমি 
কতকট! প্রবেশ করিয়া অন্ধকারের জন্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া দাড়াইলাম। 
তখন দীপশলাক1 খুঁজিবাঝ্॥ জন্ঠ ঝুলিতে হাত দিলাম। সর্বনাশ ! 
দিয়াশলাই তাহাতে নাই। তখন মনে হইল যে, তাহা আনিতে 
ভুলিয়া গিয়াছি। কিন়ৎক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়। থাকিবার পর 
একট! বিষ মনে হইল। সেই গুহার সন্মথে কতকগুলি শেঁতবর্ণ 
কোয়াজ” পাথরের (008৫ছে) টুকরা দেখিয়াছিলাম। তাহার 
দুইটা লইয়। পুনশ্চ গুহায় প্রবেশ করিলাম । কতক দুর যাইয়া 
ভূমিতলে এক বৃহৎ প্রস্তরে পা ঠেকাতে তাহাতে সেই কোর্ার্জ পাথর 
সবলে ঘর্ষণ করতে লাগিলাম । তাহার অবিরল স্কলিঙ্গে আশ 
পাশ কতকট1! আলোকিত হইল । তাহাতে দেখিলাম, পার্থে যেন 
অতি বৃহৎ শ্বেতবর্ণ একটা প্রাণী শুইয়া আছে। প্রথমে আমি চম্‌- 
কিয়! উঠিলাম। পরে মনে ভইল 308180015 নামক শ্বেত চুণ। 
পাথর এরূপ 1০6০তে বা গুছায় জমিয়া থাকে ।' তাহাতে সাহস 
হইল! , আমি পুনর্রবার প্রস্তর ঘর্ষণপুর্বক চারিদিকে আলোক্তি 
করিয়া বিশেষরূপে দেখিলাম । তাকাতে বুঝিলান উহ1 95191801166 
নহে, কিন্ত, কোন বৃহৎ প্রাণীর অস্থিপপ্তবুঞ্*। সে দিকে যায়! 


স্পপপিশশীগত তলাশীশীশাশি শীিিশিপাপীীটী শা পেশীসশীীশিপীত পড আপপািসীীিলপ পাকশী লেপ শসা শাপাপপসপ্পাশাাশাট পশিশীশট শীট শা 


% পরও পিন গুহার শাহ জোক প্রবেশ করাতে দাত ছল্াম, মে ডহ] 
[09500900-প্রাতীয় প্রাণীর গ্রস্থরভূত "পর্ন ব! 1055111 সম্ভবতঃ অতি তক্গু'র 
পাবাণে নাহত থাকাতে উহ বাহির হুহর। পড়িয়।হল। 
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হাত বুলাইয়! দেখিলাম এবং সেখানকার ভূমি সমতল বলিয়া বোধ 
হওয়াতে সেই থানেই রাত্রিযাপন স্থির করিলাম। বহির্ভাগের তুলনায় 
সেই গুহার ভিতর বেশ গরম বলিয়া বোধ হইল। 

সেখানে অবসন্নভাবে শুইয়া কত কি চিন্তা আদিতে লাগিল। 
মনে কারিলাম, বাঙ্গাল দেশের এক পল্লিগ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
কিরূপ কর্মনচক্রে আমি এই ছর্গম হিমগিরিকন্দরে এই প্রাচীন (হয়ত 
লক্ষ লক্ষ বৎসরের) প্রাণীর অস্থিপঞ্তরের সহিত শুইয়া আছি। 
আবার মনে করিলাম, এখন যদি গন্তব্য স্থানে পৌছিতে না পারি, 
তবে মৃত্যু এক প্রকার নিশ্চয়; কারণ, যে হিমশিলার উপর দিয়া 
গড়াইয়। নামিয়াছিঃ তাহার উপরে আরোহণ করা কখনই সাধ্যায়ত 
হইবে না। একবার এই হুঃসাহদিক কার্যের জন্ত অনুতাপও হইল। 
পরে পরমাত্মাকে প্ররণ করিতে করিতে ঘুমাইবার চেষ্টা করি- 
লাম। কিন্ত সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া এক এক বার 
বাহিরের হিমাশলার শ্ক.টন বা স্থানচ্যুতির এরূপ ভয়াবহ শব্ধ হইতে” 
লাগিল যে অনেকবার আমাকে চমকাইয়া উঠিতে হইল। 

পর দিন সেই উপত্যকা ধরিয়া চলিলাম। সর্বত্রই হৈমস্তিক- 
তুষারপাতের ক্ষয়কারি কার্ধ্য। ভাদৃশ বন্ধুর পথশূন্ত স্থানে গমন করা 
কতদুর ছুফধর, তাহা ভুক্তভোগীরাই জানেন। একটা পর্বতজজ্বার 
অদুরেই আর একটা পর্বতজজ্বা থাকিলেও একটা হইতে অন্তটাতে 
'বাইতে হইলে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হম্ব। এইরূপে বনুকষ্টে আমি 
চারি দিন চাঁললাম। অবশ্ত, প্রত্যহ বিশ্রামের জন্ত আর গুহা 
পাইতাম না। কোন বৃহৎ উপলখণ্ডের নীচে ব! পার্খে গুড়িন্ড়ী 
'মারিন্লা থাকিতাম। দিনের ক্লান্তিতে রাত্রে একরকম নিদ্রা হইত | 
.. পঞ্চম দিনের সন্ধ্যাকালে সেই ব্রিচড় পর্বতের সাহুদেশে 
আসিয়া! পৌছিলাম। তাহাতে মনে অতিশর আনন্দ ও উৎসাহ 
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হইল। পর দিন সেই ভ্রিচুড় পর্বত লঙ্ঘন করিয়া! একেবারে আমার 
গন্তব্য স্থানের সন্মুধে আসিয়।! পড়িলাম। প্রথম দর্শনে একেবারে 
হর্ষ ও বিস্ময়ে আগ্লত হুইয়! যাইলাম। দেখিলাম, প্রায় সহস্র হস্ত 
নিয়ে এক সমতল ভূমি । উচ্চ হইতে তাহা যেন শান-বাধান বোধ 
হইল। এ সমতল ভূমি বা প্রাঙ্গণ প্রায় এক যোজন বিস্তৃত। তৎ- 
পরে এক অতি বিস্তৃত সুনীল জলাশয়। তাহার উপরে একটা সেতু। 
জলাশয়ের পরপারে একটা সুন্দর উপবন। তাহার পর ক্রমোচ্চ 
ভূমিতে সেই অদ্ভুত "মন্দির । সেই সমতল গ্বানটা সর্ধসমেত প্রায় তিন 
যোজন বিস্তত ও চক্রাকার। তাহার চতুদ্দিকে জীর্ণতট (21501016985), 
প্রায় লম্ব ও অতীব বিচিত্র আকারের অনুচ্চ পর্বত-প্রাকার । 
তাহারও এক যোজন দূরে ক্রমোন্নত পর্বত-শৃলের পর তুষারম্ডিত শৃঙ্গ 
সকলর্পবরাজমান | বস্ততঃ সেই স্থানের শোভ। এত রমণীক্স যে, আমি 
তাহা দেখিতে দেখিতে অনেকক্ষণ মন্তরমুগ্ধবৎ দণ্ডায়মান রহিলাম। 
কিন্তু তথায় কোন প্রাণীকে দেখিতে পাইলাম ন|। 

পরে তথায় শীপ্র যাইব বলিয়! সোগ্ভমে অবতরণ করিতে লাগি- 
লাম। কিছু দূর অবতরণ করিয়া মনে ভয় হইল, যদি অন্য দিকের 
হ্যায় আমি যে দিকৃ দিয়া নামিতেছি সেদিকেও সমতল ভূমির 
অব্যবহিত পর্বত খাড়া হয়, তাহা! হইলে কি করিব? যত নিক্ে 
আসিতে লাগিলাম তত গরম বোধ হইতে লাগিল এবং অল্প অল্প 
উত্তিদও দেখা গেল। এক স্থানে কয়েকটা বৃহৎ বৃহৎ দেবদারু 
বৃক্ষও দেখিলাম । সেখানকার আরও কয়েকটা বৃক্ষকে দূর হইতে 
আমি আমড়! বৃক্ষ মনে করিয়। নকৌতুহলে সেদিকে যাইয়া দেখি, 
সেগুলি অক্ষোট বৃক্ষ । করেকটা বার্দাম বুক্ষও তথান্ন দেখিলাম। 
কিন্ত তখন তাহাদের ফল পাকে নাই। 

আমি ক্রমশঃ নীচে যাইক| প্রায় শত হ্স্ত থাকিতে দেখিলাম, যাহ! 
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শঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই যথার্থ । সেখানে পর্বতটী একবারে 
খাড়া হইয় নামিয়াছে। সমতল ভূমি হইতে কোন স্থানেই চল্লিশ' 
পঞ্চাশ ফিটের কম উচ্চ দেখিলাম না। তাহাতে আমি একবারে 
হতাশ হইয়া বসিয়া! পড়িলাম। মনে করিলাম, এত শ্রম সমস্তই বার্থ 
হইল। কয়েকবার উচৈঃস্বরে শব্দ করিলাম, (যদি কেহ তথাক্স 
থাকে তবে উত্তর দিবে, এই আশায়), কিন্তু কেহ প্রত্যুত্তর 
দিল না। 

কিয়ৎক্ষণ বিষ হইয়া! বসিয়া! থাকিয়া পরে নামিবার চেষ্টায় 
পুনরায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। কতকক্ষণ ঘুরিয়া এক 
স্থানে দেখিলাম, একটা প্রায় পঞ্চাশ ফিট উচ্চ প্রস্তর মধ্য ভাগে 
ফাটিয়। রহিয়াছে । ফাটটা প্রায় ছুই হস্ত প্রশস্ত ছিল। আমি 
তাহা দিয়। নামি স্থির করিয়া জুত খুলিয়া! ফেলিলাম | গবাল্য- 
কালের ব্যায়ামাভ্যাস-বলে ছুই পার্থে হাত ও প1 চাপিয়া লাগাইয়া 
ক্রমশঃ বতরণ করিতে লাগিলাম। শেষে নির্বিপদে নীচে আসি- 
লাম। তখন মনে অতান্ত হর্ষ হইল, কিন্তু শরীর পরিশ্রমে কপিতে- 
ছিল। তাই আমি সেই সমতল ভূমিতে যাইয়। বসিয়া পড়িলাম। 


নবম পরিচ্ছেদ । 


অদ্ভুত মন্দির । 

বসিয়া বসিয়া! দেখিলাম, সেই সমতল ভূমি প্রস্তরনিম্মিত। কিন্তু 
প্রস্তরের সন্ধি কোথাও না' দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য হইলাম । কিছু- 
ক্ষণ বিশ্রাম কাঁরয়া সেই দুরস্থ সেতু লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগি- 
লাম । যত যাইতে লাগিলাম, ততই সেই প্রস্তরময় বিশাল 
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প্রাণ। তাহা এমনি সুপরিষ্কত, যেন বোধ হয় কেহ এইমাক্ 
মার্জিত করিয়া! গিয়াছে । তিন ক্রোশের অধিক চলিয়া তবে সেই 
সেতু পাইলাম। যে জলাশয়ের উপর সেই সেতু, তাহা প্রায় অর্দ 
মাইল হইবে এবং পরিখাকারে মধ্যস্থ স্থানকে বেই্টন করিয়! 
রহিয়াছে । তাহার জল এত স্বচ্ছ ও গভীর ষে, তাহা সমুদ্রের 
সায় লীলবর্ণ দেখাইতেছিল। সেখানকার সমস্তই আশ্চর্যজনক | 
তজ্জন্ত বার বার আশ্চর্য শব্দ ব্যবহার না করিয়া! আমি বর্ণন! 
করির। যাইব। 

তাদৃশ সেতু পৃথিবীর কোন স্থপতি কল্পনাও করে নাই। উহা! 
ধনুকাকার, প্রশস্ত এবং একটিমাত্র প্রস্তরে নির্মিত। মধাস্থান জল 
হইতে প্রায় পৃচিশ হস্ত উচ্চ হইবে । তথ! হইতে জল ও স্থলের ষে 
দৃম্ত দেখা যায়, তাহা! আনির্বচনীয়রূপে মনোরম । সেই সেতুর 
উভয় পার্খে একপ্রকার অপূর্ব রকমের বেড়া দেখিয়াছি। সেতুর 
উপর হইতে এক একটি বুহৎ, পাষাণময়, শ্বাভাবিকের স্তার় 
স্থগঠিত হস্ত উঠিয়াছে। সেই হস্ত সকল, সেতুর সহিত সমাস্ত- 
রাল ভাবে স্থিত একটি লম্বা দণগডকে মুঠা করিয়! ধরিয়! রাখিয়াছে। 
নীচে এক একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ দণ্ড হস্ত সকলকে এক এক 
বার বেষ্টন করিয়া চলিয়া গিয়াছে । এখানে বলিয়া রাখি, সেথান” 
কার সমস্ত বেড়াই শ্ররূপ এবং তথাকার স্তম্ত সকল এক একটি 
পদের আকুতি । | 

দেই সমতল ভূমিতে আসিয়া শীত একবারে অদৃষ্ত হইয়াছিল। 
নিশ্নন্থ প্রস্তরের সতাপ ্বস্থা৷ তাহার কারণ বলিয়া পরে জানিয়া- 
ছিলাম। আমি গাত্রের সমস্ত বস্ত্র উন্মোচন করিয়া কৌপীন 
মাত্র -পরিয়া চলিলাম। প্রথম হইতে এই কাল পর্যন্ত আমি 
গাত্র-বন্ত্র উন্মোচন করি নাই। সেতু পার হইক়্াই উপবন পাই- 

৪ 
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লাম। তাহা শীত ও উ্ণ-প্রধান দেশের নানাবিধ সুন্দর সুন্দর 
কুন্ুমিত ও ফলযুক্ত বুক্ষসমূহে পরিপুর্ণ। 

তথায় শান করিবার ইচ্ছা, হওয়াতে নিকটস্থ এক দেবদার বুক্ষ 
হইতে দ্তকাষ্ঠ ভাঙ্গিতে যাইলাম। একটি শাখা ভাঙ্গিবার চেষ্টা 
করিলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য) আমি উহা নত করিতেও পারিলাম না । 
ছুরী বাহির করিয়া কাটিতে যাইলাম, কিন্তু তাহাতে দাগও হইল ন1। 
কিন্তু ছুরীর ধার টীনের মত মুড়িয়া গেল। ইহাতে আমি ভীত 
হইলাম । দেখিতেছি, সেই দেবদারু বৃক্ষ, সেই বর্ণ সেই গাত্র, 
সেই মোচার আকার ফল (1 ০0105 ), কিন্তু তাহা৷ হীরক অপেক্ষাও 
কঠিন এবং লৌহ অপেক্ষাও অভঙ্কুর। আমি মনে করিলাম, 
আরব্যোপন্ভাসের বর্ণিত কোন মায়াময় পুরীতে যথার্থই আসিয়। 
পড়িয়াছি; আর রক্ষা নাই। 

পরে আবার সাহস কধিলাম। মনে করিলীম--ঘআমার ন্তায় 
অকিঞ্চন ন্যক্তিকে দিয়। মায়াবী কি করিবে; বিশেষতঃ “মরার বাড়া, 
যখন গাল নাই এবং সেই “মরাকে* যখন আমি বিশেষ অনিষ্টকর 
ঘটনা! মনে করি না, তখন আর আমার কি হইবে? শেষ পর্য্্ত 
ধীরভাবে দেখা ব্যতিরেকে এখন আর আমার গত্যস্তর নাই। 

এই মনে করিয়া! তথায় লানাহারপুর্বক সেই উপবন পার 
হইয়া বাইলাম। তত্পরে আবার সেইবূুপ প্রস্তর ও মন্ণ 
প্রাঙ্গণ পাইলাম। তাহা ক্রমোচ্চ হইয়া সেই আভভুভত প্রাসাদের 
নিকট গিয়াছে। প্রাসাদ তথা হুইতেও কিছু অধিক ছুই মাইল 
হইবে। আমি ক্রত চলিতে লাগিলাম, কারণ তখন বেলা চতুর্থ 
প্রহর হইয়াছিল। নিকটস্থ হইয়। দেখিলাম) সেই প্রাসাদটি অর্দ- 
ভিন্বাক্কতি (অর্থাৎ যে ক্ষেত্রের উপর প্রাসাদটি নির্মিত তাহা অর্ধ- 
[:11101091) এবং অতি বৃহদারতনের। উহা উপযুগপরি তিন 
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স্তবকে বিতক্ত | প্রথমটা ঈষৎ কষ্ণবর্ণ, দ্বিতীয়টী রক্তবর্ণ ও তৃতীয়টা 
গুভ্রবর্ণ। প্রতোক স্তবক পঞ্চাশ ষাট হস্ত উচ্চ হইবে। প্রথম স্তবকটা 
অতিশয় বিস্তৃত, তদুপরি দ্বিতীয়টী তদপেক্ষা। অন্ন বিস্তৃত, তৃতীক্নটা 
আরও অল্ন। এইজন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকের হন্ম্ের সনুখে 
অনেকথানি খোলা স্থান ছিল। আমার ঠিক সম্গুখ ভাগে নিম্ন 
স্তবকে একটা অতি বুহৎ দ্বার দেখিতে পাইলাম। তথা হইতে 
প্রাসাদ ছুই পার্খে স্থল হইয়া অদ্ধভিঘাকৃতি হ9ত পশ্চাৎস্থিত একটা 
উন্নত প্রাচীরে যাইয়া শেষ হইয়াছে । সেই বৃহৎ দ্বার ব্যতীত উার 
উভয় পার্খে আরও শত শত ক্ষুদ্র দ্বার দেখিতে পাইলাম । এ প্রাসাদ 
একটীমাত্র সন্ধিশৃন্ত পাষাণে নির্মিত । 

সমস্ত দিনের পরিশ্রমে আমার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়ছিল। 
আমি. সেই বুহৎ দ্বার লক্ষ্য করিয়া! 'আপিলাম। আসি দেখিলাম 
স্বারটা অতি বুহৎ ( প্রায় পনর হস্ত উচ্চ হইবে), কিন্তু কবাটশৃন্য 
(সেখানকার স্মস্ত দ্বারই কবাটশুন্ত )। আমি সেই বৃহৎ দ্বার 
দিয়। এক অতি বৃহৎ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। বোধ ভয় 
পৃথিবীতে তত বড় প্রকোষ্ঠ আর নাই। আমি দ্রব্যের মোট 
ফেলিয়া! তাহার মধ্যে বসিয়! পড়িলাম। বসিয়া বসিয়া ঘরটী দেখিতে 
লাগিলপাম। দেখিলাম, উহা অইকে'ণ এবং অস্যণ স্ন্দর সন্ধিশূন্ত 
প্রস্তরে নির্থিত। উহার ছাদ কটাহাকাঁর এবং উপরিভাগে “বামু নির্গম 
করিবার পথের* (€ ৬০7011601) স্তায় কতকগুলি ছিদ্র আছে। ঘরটা 
ষে প্রস্তরে নির্মিত তাহা অস্যচ্ছঃ কিন্তু ভিত্তিগাত্রে বৃহৎ চক্রাকার 
স্বচ্ছ প্রস্তর সারে সারে বদান ছিল । তাহাতে গৃহ আলোকিত হইতে- 
ছিল। কিয়ৎকাঁল পরে স্ূর্ধ্যাস্ত হইলেও সেই স্বচ্ছ চক্রাকার প্রস্তর 
সকল আলোকিত থাকাতে আমি বিশেষ করিয়। দেখিতে লাগিলাম। 
দেখিলাম উহার সব 7179900119155050€ ব! শ্বালোকযুক্ত। “বলোগ ন। 
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ফস্ফরাল (82155 501010566 ) প্রভৃতি ত্র জাতীয় দ্রব্য হইতে 
উহা! বু গুণে অধিক আলোকসম্পন্ন। তাহাতে ঘরটি চন্দ্রালোকের 
হ্যায় আলোকিত হইত । (পদেখানে মেঘ ন! থাকাতে প্রতিদিন 
কুর্যরশ্মি প্রাপ্ত হুওত রাত্রে উহা আলোকিত হইত) বাহিরে 
প্রাঙ্গণও অল্প পরিমাণে এবূপ স্বালোকষুক্ত ছিল। 

আমি মনে করিলাম, আজ রাত্রে আর কিছু না করিয়া পরদিন 
সব দেখিব। আমি সেই গৃহমধো ভূমিতলে শুইয়া রুহিলাম। 
সেখানে শীত বা শ্রীক্ম কিছুই বোধ হয় না। সেই প্রস্তর-প্রাঙ্গণের 
স্বাভাবিক ঈবৎ উঞ্ণতাই তাহার কারণ বলিয়া পরে জানিয়াছিলাম। 
রাত্রে আমার গভীর নিদ্রা হইল। নিদ্রাবস্থার এক স্বপ্ন দেখিলাম । 
দেখিলাম, যেন আমি এক খরমোত। নদী সস্তরণ করিয়া পার 
হইতেছি। পর পারে পৌছিব পৌছিব এমন সময় যেন আমার 
বলের হ্রাস হইল এবং ক্রোতও প্রবল বোধ হইল । তাহাতে আমি 
মনে করিলাঁম যে, কতকদূর ভাসিয়া বাইয়া পরে পারে উঠিব। 
সেই স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বছ দূর গিরা পড়াতে সভয়ে আমার 
নিদ্র। ভঙ্গ হইল। উঠিক্ক! দেখিলাম, তখন উষাঁকাল । 

পে বাহিরে আসিয়া আমি ঘুরিয়! ফিরিয়। দেখিতে লাগিলাম । 
দেখিলাম, স্থানে স্থানে ভিত্তিগীত্র হইতে নিঃহ্ত স্বচ্ছ জল অনেকগুলি 
অপরিসর, মহ্যণ উপাদানে নিন্দিত, নাল দিয় বহিয়া যাইতেছে। 
তাহারা আবার শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া কেহ দুরে কেহ ব! 
নিকটে তৃগর্ভস্থ গর্ভে তিধ্যগভাবে প্রবেশ করিতেছে । 'আমি 
মনে করিলাম ইহাই এখানকার মল-মুত্র-ত্যাগের স্থান বা ড্রেণ। 
উভয় পার্থে ষে ছোট ছোট দ্বারগুলি দেখিয়াছিলাম, তাহার একটায় 
প্রবেশ করিয়। দেখিলাম, তাহা অল্প অন্ধকারময় গুহা । গুহা সফল 
দুই .স্তবকে ছিল। উপরে স্তবক ভিত্তিস্থিত এক বৃহৎ খাঁজে 
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'নির্মিত। তাহাতে উঠিবার জন্ত পশ্চাৎস্থ প্রাচীরলগ্ন ক্রমোন্নত 
এক পথ ছিল। সর্বদমেত উভয় পার্খের ছুই স্তবকে ছুই সহআধিক 
তাদৃশ বাসগুহা ছিল। গুহ! সকলের দ্বারের উপরে আলোক 
যাইবার জন্য স্বচ্ছদ্রব্যাবৃত এক একটা গবাক্ষ ছিল। 

সেই অদ্ভুত হম্খ্যটা যে ভূমির উপর প্রতিষঠিত ছিল, সেম্বান 
সর্বাপেক্ষা উচ্চ হওয়াতে তথা হইতে সেই উপবন-জলাশয়াদি সমস্ত 
দৃষ্টিগোচর হইত। (কারণ এ মন্দিরটার চতুর্দিকে যে প্রস্তরময় 
প্রাঙ্গণ ছিল তাহা ছই মাইল ধরিয়া ক্রমশঃ ঢালু হইয়া এ উপবন 
পর্যস্ত গিয়ছে। সুতরাং উপবন, জলাশয় আদি এ স্থান অপেক্। 
কিছু নিয়ে ছিল।) বালহুর্ষ্ের কিরণপ্রভায় অনুরপ্রিত হইর়। 
সেই উপবন, জলাশয়, পর্ধতমাল এরূপ অনির্ধবচনীয়রূপে সুন্দর 
দেখাইতেছিলঃ ষে তাহার উপমা বোধ হয় পৃথিবীতে নাই; . বোধ 
হয় পৃথিবীর কোন কবি বা চিত্রকর তাহ! কল্পনাও করেন নাই। 
আমি মন্ত্মুগ্ধবৎ বহুক্ষণ সেই চিত্র-বিচিত্র দুশ্ত দেখিতে লাগিলাম। 
সুর্য যতই উপরে উঠিতে লাগিল, সেই দৃশ্ত ততই বিভিন্ন ভাব ধারণ 
করিতে লাগিল। 

কিন্ৎক্ষণ পরে আমি পুনরায় সেই বৃহৎ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করি- 
লাম। দেখিলাম, দ্বারের সম্মুখে বিপরীত দিকে ষে ভিত্তি, তাহাতে 
আর একটা ক্ষুদ্র দ্বার রহিয়াছে । তাঁঙা হইতে একটী মস্যণ পথ 
ক্রমোচ্চ হুইয়া উপরে গিক্সাছে। * পথটা অন্ধকারময় ও দীর্ঘ । তাহার 
শেষ তাগে একটী উজ্জল পদার্থ রহিয়াছে । আমি তাহা উপরে 
উঠিবার পথ মনে করিয়া উঠিতে যাইলাম। কিন্তু প্রবেশমান্্ কোন 
অনৃশ্ত শক্তি আমার চর্ম সুচীবেধবৎ অসহ্‌ পীড়া উৎপাদন করিল।, 
আমি বঝটিতি সেই ক্ষুত্র দ্বারের বাহিরে বৃহৎ প্রকোষ্ঠে ফিরিয়। 
'মদিলাম। সেই বৃহৎ প্রকোষ্ঠে কোনপ্রকারের দ্রব্যাদি ছিল না, 
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কেবল ভিত্তির গায়ে গায়ে চতুদ্দিকে অনুন্নত মঞ্চ ছিল। আমি 
কর্তব্য স্থির করিতে ন! পারিস সেই মঞ্চের ধারে ধারে ঘুরিতে 
লাগিলাম। মঞ্চের একস্বানে দেখিলাম, কয়েকখানি তৃর্জত্বক্‌ 
পড়িয়া রহিয়াছে । তাহাতে কি লেখ! আছে দেখিয়। আমি সাগ্রছে 
তথায় বসিয়া, তাহার এক কোণ ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলাম । 
কিন্তু যে টুকু ধরিয়াছিলাম, তাহ! চুরণণ হইল গেল। তাহাতে জানিলাম, 
উহ! বনু প্রাচীন। 

প্র ভূর্জপত্র ব্রাঙ্মী অক্ষরে (অশোকের সময়ের ) লিখিত দেখিয়! 
আমার অত্যন্ত হর্য হইল। কারণ উহা আমি পড়িতে পারিতাম। 
কাশীতে অবস্থানকালে আমি প্রত্বাণপিগ্ অনেক চর্চ| ককিয়াছিলাম । 
দৌঁখলাম, উহা পালি ভাষায় লেখা । আমি সাগ্রহে তাহা পাঠ করিয়' 
এ স্থানের বিবরণ একরূপ জানিতে পারিলাম। সর্ধসষেত তিন 
পৃষ্ঠা! লেখা ছিল। এক পৃষ্ঠ পাঠ করিয়া আমি ছুরী দিয়া সাবধানে 
তাহা অল্পে অল্পে উঠাইন্্রা নীচের পৃষ্ঠ পাঠ করিলাম । তাহাতে 
উত্তোলিত পত্র নষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। আমি আগ্রহ-বশতঃ 
তাহ! লিখিয়া! লইতে ভুণিয়া যাইলাম। কেবল সর্বনীচের পত্র ভাল 
রহিল, কিন্তু উহাতে কেবল দুই ছত্র লেখ। ছিল।* তাহা এই-- 
“যে আতাপিনো সীলবস্তেো ভিকুথবো এতংহি ইদ্ধিমন্দিরে বজির ক 
নিব্বিকারে আগমিস্সস্তি তেসং বিঞঞানায় ধীরবীরিয়েন ভিকৃখুন! 
ইদং-_* (শেষ শবাট| অস্পষ্ট ) অর্থাৎ, ষে বীর্যবান্‌ শীলসম্পন্ন ভিক্ষুর! 
এই বজের মত নির্বিকার খদ্ধিমন্দরে আসবেন, তাহাদের জ্ঞানের 
জন্ত ধীরবীধ্য ভিক্ষু ইহা লিখিয়! বাখিলেন। 


ক পরে ধক কাগজে আসি সংগত ভাবায় এ স্থানের বিবরণ লিবিয়া! তথায় 
রাধয়। দিয়া(ছলাম। 
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দশম পরিচ্ছেদ । 


বিশেষ বিবরণ । 


ধীরবীর্ষ, যিনি বহু শত বর্ষ পুর্বে এখানে আসিয়াছিলেন, তিনি 
একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু; কারণ তিনি প্রথমেই বুদ্ধদেবকে নমস্কার 
করিয়াছিলেন। তিনি যে সংক্ষেপ বিবরণ দিয়! গিক়াছেন, তাহার 
মন্দ লিখিতেছি। তিনি ইহাকে খদ্ধি-মন্দির অর্থাৎ যোগৈশ্বধ্যের 
দ্বারা নির্মিত মন্দির বলিয়াছেন। আমিও তাহাই বলিব । 

পুরাকালে অস্নজি বা অশ্বজিৎ নামক এক খধি এই খনদ্ধি-মন্দির 
নির্মাণ করেন। তিনি যোৌগবলে মহাভূত ও ইন্দট্রিযবূপ জয় করিলে 
পর, পৃথিবীতে নানা প্রকার কুসংস্কার, অজ্ঞতা, কুমত, পাপ, ছুঃখ, 
অত্যাচার প্রভৃতি ফেখিয়! তাহার সংশোধন-কামনায় ইহা নির্মাণ 
করেন। যোগবলে ইহ! কর্পান্তস্থায়ী “বজ্রধাতু” উপাদান দিয়! নির্মাণ 
করেন। ইহ] মানব বাতীত অপর প্রাণীর (তির্যাক ও উত্ভিদ্‌) 
অগম্য। ইহার দুই ভাগ (যাহাতে আমি ছিলাম তাহার পশ্চাৎ- 
স্থিত প্রাচীরের অপর পার্খে ঠিক প্ররূপ আর এক ভাগ আছে)। 
এক ভাগ ধার্থিকদের জন্ত, অপর ভাগ রাষ্টিকদের জন্য। ইহ] 
কল্লান্তস্থায়ী আহাব্যযুক্ত । অশ্বজিৎ খাষ মনে করিয়াছিলেন, 
পৃথিবীবাগী পথের দ্বারা ইহ! পাধিব জনতার স্থগম করিয়া দিবেন 
এবং এই স্থলে আসিয়া যে মনুষ্যগণ ধর্দ্রজীবনের ও রাষ্টিক জীবনের 
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবেন, তাহাদিগকে পৃথিবীর ধন্মাধাক্ষ ও শাসক 
করিয়া, অজ্ঞতার ভন্ত ও অযোগ্য বাক্তির উন্নত পদে অধিষ্ঠানের 
জন্য ঘে সমস্ত দোষ হয়, তাহ! নিবারণ করিয়া! পৃথিবীকে শ্বর্গোপম 
করিবেন। কিন্তুতিনি ইহ! নির্মাণ করিয়া সে সংকল্প ত্যাগ করিয়া 
তত্বজ্ঞান অবলম্বন করেন। (কেন, তাহা আমি পরে বাহ! 
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বুবিয়াছিলাম, তাহা আগ্রে বলিব।) তিনি ইহা এরূপ অপূর্ব 
কৌশলে নির্খাণ করিয়াছিলেন যে, কোন চেতনপুরুষাধিষ্ঠিত না 
হইলেও, শ্বগত স্বাভাবিক শক্তিবশে ইহা কর্পান্তপর্য্স্ত চলিবে। 
উপরে উঠিবার স্থুরঙ্ঈ-পথই পরীক্ষা-স্থান। তাহাতে উত্তীর্ণ হইলে, 
তবে উপরের স্তবকে যাইতে পার! যায়। অন্ত উপায়ে কেহ যাইতে 
পারে না। সাত দিন ধারা-প্রাপ্ত' আহার করিলে তবে স্ুরুঙ্গ-পথে 
প্রবেশ করিবার অধিকার হয়। ধীরবীর্ধ্য প্রথম স্তবকের নাম 
“উপসম্পদা আগার, দ্বিতীয়ের নাম “মগ্গজীবী আগার” ও তৃতীয্কের 
নাম “মগ্গজিন আগার দিয়াছিলেন ( মগ্গজীবী বা মার্গলীবী 
অর্থে সাধনমার্গে গমনশীল এবং মার্গজিন বা মার্গজয়ী অর্থে সাধন- 
সিদ্ধ) শেষে তিনি বলিয়াছিলেন *বিতিং পিবজ্জয়ে” ইহার অর্থ 
আমি পরে বুঝিয়াছিলাম। ধারা-প্রাপ্ত আহার হইতে বুঝা লইলাম, 
বাহিরে ভিত্তিগা্রস্থ কোন ধারা হইতে কোনপ্রকারে আহার প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। অষ্টকোণ ঘরকে ধীরবীধ্য ষণিমগুপ নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। 

লেখা ছিল, অশ্বজিৎ খষি মহাভূতরূপ ও ইন্দ্রিয়রূপ জয় ফরিয়া- 
ছিলেন। এখানে মহাভূতরূপ ও ইন্দ্রিয়রূপ জয় কাহাকে বলে, তাহা 
পাঠকদের কিছু বুঝাইয়া বলা আবশ্তক। কারণ, তাহাদের অধি- 
ক!ংশই বোধ হয় যোগশান্ত্রে স্থপণ্ডিত নন। সাধারণ অবস্থায় 
আমর! ইচ্ছার দ্বার হস্তপদাদি চালন! করিতে পারি, কিন্তু শরীরের 
বাহ্ৃস্থ কোন দ্রব্যকে ইচ্ছামাত্রের দ্বারা চাঁলন! 'করিতে পারি না। 
যদ্দি অভ্যাসের দ্বারা মনকে এক বিষয়ে এরূপ নিবিষ্ট করা যায় 
যে, তখন তদ্বাতীত ক্ষন্য কিছুমান্রের বোধ ন! হয়, তখন তদবস্থাকে 
সমাধি বলে। সমাধিতে শরীর-নিরপেক্ষ হইয়া (অর্থাৎ এখন 
যেমন শরীরে একটা বাঁধা ভাব আছে, তাদৃশ ভাব ত্যাগ করিয়া) 
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অন ধ্যেয় বিষয়ে তন্ময় হইয়! যায়। তাহাতে সেই ধ্যেয় বস্তকে 
নিজ শরীরের মত বা তদপেক্ষা আরও সম্যক্রূপে চালিত বা আয়ত্ত 
করিতে পারা যায়। সমাধির দ্বারা কোন বস্তকে ক্রমশঃ আয়ত্ত 
করিতে থাকার নাম “সংযম”। সংযমবল ক্রমশঃ বদ্ধিতি করিলে 
জ্ঞান ও শক্তির সীমা! থাকে না। তাদৃশ বলীয়ঃ ও স্বাধীন মনের 
বারা শব্দাদি ভূতগণের ও চগ্ষুরাদি ইন্ত্রিয়ের বাহ ও আভ্যন্তর 
সমস্ত ধর্ম পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে জানা যায় ও মম্যক্ক্ধপে আয়তু কর! 
যার়। করস্ত ষধুখপিগুবং তখন ভূত ও ইন্ত্রিয়গণকে ইচ্ছামাত্রের 
দ্বারা অনু প্রবেশপূর্ববক তাহাদের আকার-প্রকারকে অভীষ্টরূপে 
পরিবর্তিত করা যায়। তা্দৃশ জ্ঞান ও শক্তির দ্বারাই অশ্বজিৎ যোগী 
সেই খদ্ধি-মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। 


ভারা সস 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 
প্রথম পরীক্ষা । 


আমি বাহিরে আমিয়া এক নালার জলে ন্নান করিলাম । এ 
জল পরিক্রত জলের গ্ভায় নির্মল। পরে তিত্তিগান্র দেখিতে 
দেখিতে কিছু দূরে অর্থাৎ প্রায় মধ্যস্থলে দেখিলাম, এক বৃহৎ গহ্বর 
রহিয়াছে। নিকটে যাইন্লা দেখিলাম, এ গহরর বৃহৎ চতুষ্বোণাকতি 
এবং হম্্য ভেদ করিয়া বছু দুর ভিতরে গিয়াছে । এই গহ্বরের 
ছাদ হুইতে নিরস্তর জল পড়িতেছে এবং তপদেশে এক-মানুষ 
গভীর এক কুগ্ড বুহিয়াছে। এ কুণগ্ডের তল বাহিরের প্রাঙ্গণ 
অপেক্ষা কিছু উচ্চ হওয়াতে তাহার সম্মুখের ভিত্তিস্থিত কয়েকটা 
ছিদ্র হইতে নিরম্তর কুণ্ুস্থ ঈষৎ শ্বেতবর্ণ তরল দ্রব্যের ধারা বহিয়া 
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যাইতেছে । আমি উহাই 'ধারা-প্রাণ্ত আহার্ধ্য মনে করিয়া, এক 
ধারার নিকট যাইয়া কয়েক অঞ্জলি সেই দ্রব্য পান করিলাম । 
উহার স্বাদ ভালও নহে এবং মনগও নহে। উহা পান করিয়া 
আমার বেশ তৃপ্তি হইল। 

পরে এ আছার্যের তথ্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়া 
জানিয়াছিলাম যে, কুগ্ডের ছাদ হইতে নানাবিধ ধাতব লবণ ও 
অঙ্গারাম্ন বাষ্প মিশ্রিত জল কছুষ্ অবস্থার নিরন্তর পড়িতেছে। এ 
সমস্ত উপাদান হইতে কুগুস্থিত কোনপ্রকার্র ১695৮ ব। তজ্জাতীয় 
জীবাণু বা 138062118. জীবিত রহিয়াছে । তাহাদের নির্ধ্যামবিশেষই 
এ আহার্ধা। কুণ্ডের উপরিভাগ জলবৎ, কিন্তু নিম্নভাগ অস্বচ্ছ 
শ্বেতবর্ণ। কুণ্ডে পতিত জলে এত অঙ্গারাপ্্ বাষ্প ছিল যে, কিছুক্ষণ 
তাহার সন্নিকটে থাকিলে শ্বাসের ব্যাঘাত জন্মিত। 

পরে আমি এক গুহায় যাইয়া বাস স্থির করিলাম। ক্রমশঃ 
সাত দিন গত হুইল । সেই সময়ে এক একবার বাহিরে আসিয়! 
বদিতাম। নচেৎ প্রায়ই গুহার ভিতরে বসিয়া চিন্তা করিতাম। 
বাহ্কার্যশৃন্ত ভওয়াতে আমি যেন চিস্তা-রাজ্যে রহিলাম। চিন্তা 
সকল যেন প্রতাক্ষ বোধ হইতে লাগিল। তাহাদের বেগ ধারণ 
করা দে কি দুফর, তাহা আমি তখন বুঝিলাম এবং গুরুর কথাও 
স্মরণ হইল। ধীরবীর্ধয বলিয়াছেন, ইহা উপসম্পদ। দ্বার। তাহার 
কথাও তলাইয়া বুঝিতে লাগিলাম। বৌদ্ধগণ দন্র্যাসগ্রহণক 
উপসম্পদ্টা বলেন। অতএব নিবৃতিমার্গের ইহাই প্রথম সৌপান। 
তখন আমি স্বহদয়কে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, তাহাতে 
নিবৃত্ত হইবার আত্তরিক ও অকপট ইচ্ছা আছে কি না। এত 
দিন আমি নিজেকে নিবৃত্তিমার্গগামী বলিম্! জানিতাম, কিন্তু তখন 
দেখিলাম উহাতে অনেক গোল আছে। আমর। যে নিশ্বাসে 
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নিবৃত্ত হইব বলি, প্রায় সেই নিশ্বাসেই কোন ভোগের বিষয়ও কল্পনা 
করিয়। থাকি। এক সাধুকে দেখিয়াছিলাম,' সে “যো! করে রাম” 
বলিতে বলিতে শ্রীম্মকালে শু পত্র কুড়াইতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করাতে সে বলিল, উহ! শীতকালে আলাইবে। তখন আমি মনে 
করিলাম, উহার বল/ উচিত “যো করে" হাম্চ। সেইরূপ আমিও 
নিজের মনের ভিতর অনেক অশান্ত স্পৃহ| রহিয়াছে দেখিয়া শঙ্কিত 
হইলাম । ভয় হইল, না জানি কিরূপ পরীক্ষা! হইবে। হয়ত 
উপরে কখনই যাইতে পারিব না। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি 
যতক্ষণ পাঁরিতাম, চিস্তাবেগ দমন করিবার চেষ্ট] করিতে লাগিলাম। 
কিন্ত কখন কখন চিন্তাবেগে এ প্রবল হইত যে, আমি ছুটিয়া 
গুহার বাহিরে আসিতাম | বুঝিলাম, নির্ভন কারাবাস (9০0116215 
1001011591010606) কেন এত কঠিন দণ্ড । আরও বুঝিলাম, কেবল 
প্রশাস্তচিত্ত ও আত্মজরী মহাত্মগণই এরূপ স্থানে থাকিয়া শ্ান্তিস্খ 
পাইতে পারেন। যাহা হউক, যখন বিষয়স্পৃহা৷ উঠিত বা মন বিষরচিন্ত। 
চাহিত, তখন আমি প্রাণপণে অন্পৃহতা ও সচ্চিন্তা আনয়ন করিতাম ; 
কিন্তু অনেক সময় পারিতাম না । এইরূপে সাত দিন কাটিয়া গেল। 
অই্টম দিনের প্রাতঃকালে সান করিয়া আমি সভয়ে সেই সুরজ 
দিয় উপরের স্তবকে উঠিতে যাইলাম। তাহাপ্র ভিতর প্রবেশ করিলে 
পূর্বকার মত আর তত বেদন! বোধ হইল না। আমি অগ্রসর হইতে 
লাগিলাম। দৃষ্টি সেই সুর্গ-প্রান্তৃস্িত উজ্জল পদার্থে মুদ্ধভাবে নিবদ্ধ 
রহিল । ছুই হস্তে ছুই ধারের দণ্ডাকার প্রস্তর ধরিয়া উঠিতে লাগিলাষ । 
পরে আমার একপ্রকার সুগন্ধ অনুভব হইতে লাগিল ও শরীর ঈষৎ 
কম্পিত হইয়া আমার বাহ্‌জ্ঞান লোপ হইল। তখন আমি যেন 
দেখিলাম সেই সম্ুথস্থিত উজ্জল পদার্থ কাক হইয়া গেল। পরে 
দেখিলাম যেন আমি এক অদৃষ্টপূর্ব দেশে বাইতেছি। বহু দূর 


৬৬ শিবধ্যান ব্রহ্মচারীর 


চলিতে চলিতে আমি এক পার্বত্য নদী পাইলাম। তাহার তীরে 
এক ক্ষুদ্র পাহাড় রহিষ্নাছে। আমি তাহার উপর উঠিয। বসিলাম। 
দেখিলাম, পায়ের নিকট একট! কি চক চকু করিতেছে । আমি 
উহা! উঠাইয়া পরিষ্কার করিয়া দেখিলাম, উহ! একটা ন্বর্ণের 
স্বাভাবিক তাল বা 822০1 ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, 
সেরূপ আরও আনেক স্বর্ণপিগু মৃত্তিকায় প্রোথিত রহিয়াছে । কোনটা 
অল্প কোনটা বা বেশী বাহির হইয়া! বহিয়াছে। আমার অতিশয় 
হর্ষ বোধ হইল। মনে হইল, আমি এক সআুবর্ণক্ষেত্ত আবিষষার 
করিয়াছি । এথানে অজন্র প্বর্ণ পাওয়া যাইবে । এই নদী বাহিয়। তাহা 
লোকালয়ে লইয়া যাওয়া যাইবে । পরে আমার মনে প্রশ্ন হইল, ইহার 
বারা কি করিব? একবার ভাবিলাম, ইহা পাওয়াতে আমি পৃথিবীর 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা! ধনী হইলাম । ধন্গণের সুখসমূহ মনে হইল। কত 
কত প্রাসাদ, উদ্ভান, দাস, দাণী, স্ত্রী, স্বপন হইবে । শক্তিশালী হইব, 
সকলের দ্বার! পুজিত হইব, ইত্যাদি কত সুখময় কল্পনা যনে 
আসিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কা আসিল। দ্বিজ্িহব চাটুকার, 
অবিশ্বাস্ত বন্ধু, ভ্রষ্া স্ত্রী, বাসনী পুভ্র, অকৃতজ্ঞ দাস, অতৃপ্ত আকাজ্কা, 
মদমন্ততা, আর জর!, মৃত্যু প্রভৃতিও ত জুটিবে। শঙ্কার ভাগ অধিক 
হওয়ায় আমি ধনীর জীবনে কিছুই বাগ্ুদীয়ত। বা সুখ দেখিতে পাইলাম 
নাঃ বরং এ আখ গরলমিশ্রিত মধুর ন্যায় বোধ হইল। মনে হইল, 
তবে আর এই স্বর্ণরাশি দিয়া কি করিব? শেষে ভাবিলাম, কেন ইহার 
দ্বারা জগতের উপকার করি না? মনে করিলাম কাশীর সেই বাড়ী- 
ওয়ালাকে ধনাটা করিয়৷ দিব। কিন্তু পরে মনে হইল, তাহাতে কি 
সে অধিকতর স্ুখী হইবে? ভাবিয়া দেখিলাম, ইহাতে তাহার সুখ 
কিছুমাত্র বৃদ্ধি হইবে না । এখন সে পুত্রকন্যাদদের জন্ত পীচ পাঁচ 
শত টাঁকা স্বাখিয়! যাইতে পারিলে নিজকে যেরূপ সুখী মনে করে, তখন 
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লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়া যাইলে সে নিজকে সেইরূপ সুখী মনে করিবে। 
এখন সে উত্তমোতম দ্রব্য না খাইতে পাইয়া যেরূপ দুঃখ বোধ করে, 
তখন সে অস্নরোগে গীড়িত হইয়৷ তাহা! না খাইতে পারিয়! সেইরূপ 
ছুঃখিত হইবে। বিশেষতঃ পৃথিবীতে কত কত নিঃস্ব ব্যক্তি রহি- 
য়াছে ; ছুই চারি শত ব! সহত্র লোককে ধনী করিয়া আর কি হইবে? 
তার পর ভাবিলাম, আমার এই বিপুল ন্বর্ণরাশি পৃথিবীর সমস্ত নিঃম্বকে 
কেন ভাগ করিয়া দিই ন। আবার ভাবিয়া! দেখিলাম, তাছাতেই বা 
কি হইবে? কেবল স্থবর্ণই সহজপ্রাপ্য হইবে মাত্র। অন্ন ও বস্ত্র 
যাহার জন্ত প্রধানতঃ লোকের ছুঃখ, তাহা ত এই স্ুবর্ণরাশির ছারা 
একটুমাত্রও বৃদ্ধি পাইবে না। এখন এক মোহরে পাচ মণ চাউল 
পাওয়! যায়, তখন হয়ত আড়াই মণ হইবে । অতএব লোকের কষ্ট 
যাহ। আছে, তাহাই থাকিয়। যাইবে । এই সকল চিস্তা করিয়! সেই 
সুবর্ণরাশির উপর অতি হেয় ভাব আসিল। মনে করিলাম, এইজন্তই 
সাধকগণ স্বর্ণকে লোট্রবৎ বিবেচনা! করেন । এই মনে করিয়া আমি 
সেই ন্তবর্ণ-পিগুকে পদাঘাত করিয়া ফেলিয়া! দরিয়া তথ! হইতে নদীর 
তীরে তীরে চলিলাম। বুঝিলাম, অর্থের দ্বার। প্রকৃত সুথ দেওয়া যার 
না। আকাঙ্ষা ও ভোগলোঁলুপতা কমাইতে না পারিলে কাহাকেও 
স্থথী করা বায় না। “ন কার্যাপণবর্ষেণ তৃপ্তিঃ কামেযু বিদ্ভাতে |” 
নুবর্ণদান অপেক্ষা লোককে ধর্মনিষ্ঠা দান করিতে পারিলে প্রকৃত ও 
স্থায়ি কল্যাণ হয়। কিছু দূরে গিয়া,এক বন পাইলাম। সেই বনের 
ফল ও সুল*খাইন্স! তন্মধা দিয়! সবীর্যে চলিলাম। অত বড় লোভের 
বিষয় পরিত্যাগ করাতে মনে অতিশয় বল ও কিছু গর্বও হইয়াছিল। 
যাইতে যাইতে সম্ধুখে ছইটা ভল্লক পড়িল। আমি বম্‌ বম্‌ রবে লাঠ 
ঠুকিয়া, ভয় দেখাইয়া তাহাদের তাড়াইয়! দ্রিলাম। এইরূপে সেই বন 
পার হইয়া! কিছু দিন চলিতে চলিতে এক গ্রামে পৌছিলাম। 
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দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
প্রথম পরীক্ষার শেষ ফল । 


গ্রামে পৌছিয়৷ আমি নিরপেক্ষভাবে মাধুকরী (ভিক্ষা) করিতে 
যাইলাম । কয়েক বাটাতে "ভবতি ভিক্ষা দেডি” বলিয়খ দঈাড়াইলাম। 
স্ত্রীগণ আমার পাত্রে আহীার্যয দিল। আমি ব্রহ্ষমচর্যোর নিয়মানুসারে 
ন্দীজলে ঝুঁলিশ্ুদ্ধ একবার ডুবাইয়া তীরে বসিয়া আপন মনে আহার 
করিতে লাগিলাম | 

কতকগুলি বালিক! অদূরে স্নান কব্রিতেছিল। তাহাদের কোলাঞল 
“আমার কর্ণে আসিতেছিল। হঠাৎ তাহার! চাহাকার করিয়া উঠিল। 
'আমি চাহিয়া দেখি, একটী বাঁলিকণ সেই খরস্রোতা নদীতে ভাসিয়া 
যাইভেছে। আমি তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়! গ্রিন শোতে বম্প প্রদানপূর্ব্বক 
বনুকষ্টে সেই মুত প্রায়া বালিকাকে জল হইতে উঠাইলাম। পরে 
তাহাকে বহন করিয়৷ তাহার রোরুগ্যমানা সঙ্গিনীদিগের সহিত তাহার 
বাটীতে লইয়। যাইলাম । 

তাহার পিতা একজন বিদ্বান শুদ্ধচেতা! ব্রাঙ্গণ। তিনি অনেক 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। গ্রামের সকল লোকে আমাকে সেই 
গ্রামে কিছুদিন বাস করিতে বলিল। আমি অগতা। সম্মত হইলাম। 
সকলেই আমাকে যত্বপূর্বক আহার করাঈত। বিশেষতঃ সেই ব্রাহ্মণ 
আমাকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিতেন তাহার সহিত প্রায়ই নানাবিধ 
শান্ত্রালাপ হইত। তিনি আমার সঙ্গের জন্ত অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ 
করিতেন । আমারও তাহাকে বেশ লাগিত । শেষে তিনি ও গ্রামের 
অন্যান্ত অনেকে আমাকে গ্রামের প্রান্তভাগ ছাড়িয়া গ্রামের মধ্যে সেই 
ব্রা্গণের বহির্বাটাতে আসিয়া বাস করিতে বলিলেন । আমি সন্ত 
হুইলাম। ব্রাক্ষণী আমাকে পুত্রনির্বিশেষে যত্ব করিতে লাগিলেন। 
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আমিও ক্রমশঃ তাহাদের সুখ-দুঃখের সহান্ুভাবক হইয়া পড়িলাম। 
ব্রাঙ্গণকে কষ্ট করিয়া বাগান কোপাইতে দেখিলে আমি কোপাইয়া 
দিতাম। ব্রাঙ্মণীকে কষ্ট করিয়৷ গোরুর জাব দিতে দেখিলে আমিই 
উহা! দিয়! দিতাম । এইরূপে আমিও যেন তীহাদের "একজন হইয়] 
যাইলাম। আমার মন মধ্য মধ্যে কেমন উদ্দাস হইয়া যাইত, কিন্তু 
তাহাদের কথাবার্তায় আবার ভূলিয়! যাইতাম। 

এমন সময়ে হঠাৎ ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইল। ব্রা্ষণী শোকে অধীরা 
হইলেন। ব্রাহ্মণের জন্য যেমন শোক, তাহাদের কি উপায় হইবে 
তাহারও জন্ত তদ্রপ শোক । তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন 
“আমার পুভ্রাদি কেহ নাই। কে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ? 
বাবা, তুমি আমাদের ছাড়িয়া যাইও ন1।” আমিও মনে করিলাম, 
এরূপ অবস্থায় ছাড়িয়া যাওয়া কাপুরুষতা। অতএব আমার উপর 
ক্ষেত্রবিভ্তাদির ভার পড়িল। আমি যেন কেমন হুর্মনা হইয়। তাহ! 
করিতে লাগিলাম। এক দিন ব্রাঙ্গণী বলিলেন যে, তাহার কন্যা বয়স্থা 
হইয়াছে; ব্রাহ্মণ থাকিলে এতদিন তাহার বিবাহ হইয়া যাইত । এখন 
কে পাত্র খোজে, কেই ব1 বিবাহ দেয়? বিশেষতঃ কন্তাটী কার়মনো- 
বাক্যে যেরূপ আমার সেবা করে ও আমাকে ভালবাসে তাহাতে অন্য 
কাহারও সহিত বিবাহ দেওয়া! সঙ্গত নয়। অতএব আমিই অনুগ্রহ 
করিয়া যদি বিবাহ করি, তাহা! হইলে তিনি কৃতার্থ হন। 

ইহা শুনিয়া যেন আমার সংস্ঞা হইল। ক্আমি তাঁছাতে প্রত্যাখ্যান 
করিয়া চুলিয়। যাইবার মানস করিলাম। কিন্তু তাহার সজল নেত্র 
দেখিয়া ও কন্ঠাটার মনের দুঃখ হইবে ভাবিয়া! তাহা আর পারিলাম ন। 
সে জাল কাটাইতে না পারিয়া আমি গাহস্থ্য-ধম্ম গ্রহণ করিলাম। 
ক্রমশঃ আমার পুক্রকন্তা হইল। এদিকে ক্ষেত্রে উপযু?পরি দুই তিন 
বৎসর শস্ত না হওয়াতে সংসারে অনটন হইল। আমি অর্থাগমের 
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নান! উপায় চিন্তা করিতে লাগিলীম। শেষে সেই স্বর্ণক্ষেত্রের কথা 
মনে পড়িল। দেখানে যাইয়া প্রচুর স্বর্ণ আনিব স্থির করিলাম । 
তৈজস-পত্র কতক বন্ধক দিয় ঘরে অন্নের সংস্থান করিয়া এবং স্ত্রীকে ও 
শ্বশ্রকে আশ্বাস ও আশ! দিয়া আমি চাল চিড়া বীধিয়1 “সই নদীর, 
তীরে তীরে যাত্রা! করিলাম । সেই বনের নিকট গিয়া আর প্রবেশ 
করিতে সাহস হইল না। মনে হই, আমি যদি শ্বাপদের দ্বার! 
নিহত হই, তবে আমার স্ত্রীপুত্রদদিগকে কে দেখিবে? মনে করিলাম, 
যখন এই নদী সেই শ্বণক্ষেত্র দিয়া আসিতেছে, তখন ইহার গর্ভেও 
নিশ্চয়ই দ্বর্ণকণ! থাকিবে । এই ভাবিয়। আমি বু কষ্টে সেই নদীর 
বালুক ধুইয়' স্বর্ণকণা-সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। কিছু সংগ্রহ হইলে 
ঘরের জন্য মন বড় ব্যস্ত হইল। সেই নদী হইতে কতকগুলি রঙ্গীন 
নুড়ীও সংগ্রহ করিলাম। মনে হইল, ইহা সব মুল্যবান্‌ প্রস্তর হইতে 
পারে। প্রধানতঃ সেই নুড়ীর ভার বহন করিয়া গ্রত্যাবর্তন করত 
একদিন সন্ধ্যাকালে আমাদের গ্রামের সম্মুথে নদীর পর পারে 
গৌছিলাম। নদীর জল তখন বৃদ্ধি পাওয়াতে সন্তরণ ব্যতীত পার 
হইবার উপায় ছিল না। গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্ত মন অতিশয় ব্যস্ত 
হইল। কারণ পুক্রটীকে রুগ্র দেখিয়। গিয়াছিলাম । তজ্জন্ত আমি 
সম্তরণ করিয়া পার হইতে লাগিলাম। কিন্তু পৃষ্ঠের ভারে শীঘ্রই ক্লান্ত 
হই% ডুবিয়! যাইবার উপক্রম হইলাম। একবার মনে হইল, ভারটা! 
ত্যাগ করি; আবার ভাবিলাম, তাহ! হইলে গৃহে কি করিয়া মুখ 
দেখাইব। এইরূপ ইতস্ততঃ করিতে করিতে আমি ডুবিতে লাগিলাম। 
তখন আমার ভার ত্যাগ করিবার সামর্থ্য রহিল না। আমি নিস্তেজ 
হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলাম । 
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ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
চিত্তের পরিকন্ম । 

হঠাৎ একটা প্রবল ধাকা পাইক্া আমার সংজ্ঞা হইল। দেখিলাম 
সেই মশিমণ্ডপে উপুড় হইয়৷ শুইয়। বআছি। পূর্বোক্ত দৃষ্টি ঝ৷ স্বপ্ন 
এরূপ সত্যবৎ বোধ হইয়াছিল যে, কতকক্ষণ আমার আমিত্বের গোল- 
যোগ হইতে লাগিল । শেষে সব পুর্ব কথা শ্ররণ হইল। বুঝিলাম 
আমি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়াছি। আর পরীক্ষাও কিরূপ, তাহা 
বিশেষরূপে বুঝিলাম । সেই স্থরঙ্গগাত্র হইতে বিকীর্ণ দ্রবোযোর বা শক্তি- 
বিশেষের দ্বারা এবং সেই উজ্জল পদার্থে আকৃষ্টচক্ষু হওয়ার দ্বারা বাহা- 
জ্ঞানলোপ হয়। তখন কথঞ্চিৎ দমিত অথব! লুকায়িত প্রবৃত্তিকে 
আশ্রয় করিয়। এক স্বপ্ন বা! দৃষ্টিবিশেষের উদয় হয়। অল্লক্ষণস্থায়ী স্প্রে 
যেন বহুকাল অতীত হইল বলিয়া বোধ হয়, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। 
প্রবৃত্তির শেষ ফল অবসন্নতা। তাই শেষে অবসন্নতা আসিয়। প্রযাত! 
মন্যণ সুরঙ্গতলে পড়িয়! যায় ও গড়াইয়া নীচে আসে। 

পরীক্ষার সফল ন! হইক়! এবং আমার হৃদয়ে এখনও এত প্রবৃততি- 
বীজ নিহিত রহিয়াছে দেখিয়া, আমি অনেকক্ষণ হতাশভাবে পড়িয়। 
রহিলাম । পরে অশ্রপাত করিতে করিতে বিত্বনাশন ঈশ্বরকে ডাকিতে 
লাগিলাম। তীহাকে প্রণব নামেই ডাকিতে লাগিলাম। প্রণব শব্দ 
সেই উচ্চ মস্যণ প্রকোষ্ের ভিত্তি হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া অপূর্ব মধুর 
বোধ হইতেছিল। যেন এক বৃহৎ অর্্যান আমার গানে স্থুর দিতেছে । 
সেই গভীর নিনাদে এবং আমার হৃদয়ের অবসন্ন ভাবের জন্ত ভগবান্কে 
শ্ররণ করিতে করিতে আমার অজস্র অশ্রপাত ও রোমাঞ্চ হইতেছিল। 
বহুক্ষণ সেইরূপ করিয়। হৃদয় কিছু শান্ত হইল। তখন মনে মনে দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ করিলাম, আমি নিশ্চন্ন এই পরীক্ষার্গ উতভীর্ণ হইব। তৎপরে 
সেই মণিমণ্প হইতে বাহির হুইয়৷ আপন গুহায় যাইলাম। 
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ইহার পর আমি প্রায় একমাস আর উপরে উঠিবাঁর চেষ্টা করিলাম 
না। সেই সময় কেবল সাধনে রত থাকিলাম। উপনিষদের উত্তমোত্তম 
বচন এবং পাতঞ্জল যোগস্ত্র সকল কেবল তখন আমাকে উৎসাহ 
এবং আলোক প্রদ্দান করিত। আমি সমস্ত অন্তরায় নিবারণের জঙন্ত 
ঈশ্বরের প্রণিধানে বিশেষ করিয়া মন দিলাম । প্রথমতঃ সাধারণ 
স্কারবশতঃ অতিশয় দীনতা, বিনতি, চাটুক্তি, সতত, ক্রন্দন প্রভৃতির 
দ্বার। তাহাকে ডাকিতে লাগিলাম। এবং আশ! কারতে লাগিলাম, 
খন আমি আমার যত দূর শক্তি তত দূর ব্যাকুল হইয়া! ডাকিতেছি, 
তখন তিনি অবন্তই দেখা দিবেন। এরূপ ভাবে কয়েক দিন অনবরত 
ডাঁকাতেও যখন তাহার দর্শন পাইলাম না, তখন মন কিছু সন্দিগ্ধ 
হইল । আমি তখন বিচার করিতে লাগিলাম । শেষে যেন আমার 
জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেল। তখন বুঝিলাম, ঈশ্বর কখনই চাটুপ্রির নন) 
কারণ আমাদেরই উহা বিরক্তিকর। বস্ততঃ চাটুকারিতা ও চাটু- 
প্রিক্নতা নীচ প্রকৃতির সহচর । আর আমি যে আমাকে দীনাতিদীন, 
অধমাধম বপিতেছি, উহাও অলতাচরণ হইতেছে । কারণ আমি 
দেখিতেছি আম। অপেক্ষ। কত দীন ও অধম ব্হিয়াছে। নিজের দোষ 
সম্যক্রূপে দেখ! ও সংশোধন কর উচিত এবং অগর্বিত হইয়া নিজ্জের 
গুণ জাঁনিয়। কর্তব্যে উৎসাহিত হওয়া] উচিত। আরও ভাবিলাম, 
ঈশ্বর অবস্ত আমা অপেক্ষা অনেক বুঝেন, সুতরাং পুনঃ পুনঃ তাহাকে 
“দেখা দাও+ “দয়া কর" প্রভৃতি বলিয়। আমার প্রাতি গুহার কর্তব্য 
তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে যাওয়া আমার পঞ্ষে মহাবৃষ্টতা । 
বিশেষতঃ তাহার দর্শন পাইয়া! কি আমি কৃতার্থ হইব? তাহাও নছে। 
আমাকে স্বয়ং নিজের হৃদয়ের বাগন। উন্মুলিত করিতে হুইবে। তবে 
আমি মুক্ত হইতে পারিব। তিনি দর্শন দিলেই বদি ত্রিবিধ হঃখ 
হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হুওয়] যাইত, তাহা হইলে তিনি এত দিন দর্শন 
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দিয়া সমস্ত জীবকে মুক্ত করিয়া দিয়া জগতে আপনার কারুণা ও 
মাহাত্ব্য প্রকাশ করিতেন। আর এই যে আমি শোক, ক্রন্দন, দৈস্ঠ 
প্রভৃতি করিতেছি, ইহ! কি তাহাকে প্রাপ্ত হইবার উপায়? না, তাহাও 
হইতে পারে না। কারণ এ সমস্ত তমোগুণের বৃত্তি, তন্বারা ও তত্র্ত- 
মানে কখনও অভীষ্টপ্িদ্ধি হইতে পারে ন1। 

তৎপরে আঁমি উপাসনার প্রণালী পরিবর্তন করিলাম। সাস্বিক- 
ভাবের দ্বারা তাহার উপাসনা! কৰিতে লাগিলাম। প্রেমারদি ভাব 
সার্বিক ও ন্ুথযুলক। তজ্জন্ত তাহাকে পরমপ্রেষম ও ভক্তির 
আম্পদ ভাবিয়া এবং সেই পপ্রেমাম্পদকে প্রাপ্ত হুইয়াছি ভাবির! 
আমি নিজকে মুখী ও ধন্ত মনে ক'্তে লাগিলাম ॥। বস্তৃতঃ তিনি 
আমাদের দূরস্থ নহেন। বুঝিয়া দেখিলে তাহাকে আমর! 
পাইয়াই রহিয়াছি। তিনি দর্ধন্ঞ; যিনি সর্বজ্ঞ, তাহার দূর ও 
নিকট নাই। কারণ সর্বত্রস্থ,। সমস্ত বস্তুকে ধিনি সমানরূপে বিজ্ঞাত 
হইতে পারেন, তাহার আবার দুর বা নিকট কি? এইহেতু 
এবং সর্বাধীশ বলিরা, তিনি দব্ববাপী। অর্থাৎ যিনি সর্বজ্ঞ ব। 
ধিনি সর্ধত্রহঘ সকল দ্রবাকে অ'ত সমাপের সভার বিজ্ঞাত হন এবং 
শক্তির দ্বার। সমস্ত অনুপ্রবেশ করিতে পারেন, তিনি অবশ্তই সর্বব্যাপী । 
তিনি যখন সর্বব্যাপী বা খন অন্ত:র বাহিরে বর্তমান, তন বুঝিতে 
পারিলে তাহাকে আমর! পাইয়াই রহিক্লাছি। 

আমি তখন সগ্ুণ বা সত্তগুণ-প্রধন ঈশ্বরের উপাসনায় রত 
ছিলাম। নিগুণ ( ত্রিগুণের অবণীভূঠ) ভাবে তাহার উপাসনা 
করিতাম না। তাহার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে৪ আমি বিচার করিতে 
লাগিলাম। মনে করিলাম, তিনি কি সদাকাল ব্রদ্ষাণ্ডের সমস্ত 
জীবের পাপ পুণ্য কন্ম টুকিয়া রাখিতেছেন; এবং অহোরাত্র 
কাহাকে শাস্তি দিবেন, কাহাকে বা পুরস্কার করিবেন, এই চিন্ধ! 


৬৮ শিবধ্যান ব্রক্মচারীর 


করিতেছেন? এইকব্ূপ প্রতিনিয়ত অবিশ্রামে অসংখা জীবের 
সম্বন্ধে অসংখ্য চিন্তা করাই কি তাহার একমাত্র কার্যা? তাহা 
হইলে তাহার ভ্তায় অশান্তচেতা আর কেহ হইতে পারে না। 
অতএব তীাছাকে শান্তির জন্য কে উপাসনা করিবে? 

পরে যোগস্ত্রের দার! তাহার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিলাঁম। 
স্থির বুঝিলাম, তিনি ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের দ্বার! অন্পৃষ্ট 
(যোগ-দর্শন ১২৪) অর্থাৎ তিনি নিক্ষি্, নিশ্চিন্ত, মুক্তম্বরূপ | 
ইহা নিগুণ ঈশ্বরের স্বরূপ। এরূপ ভাবে ত্ল্প অধিকারীই তীহাকে 
চিন্তা করিতে সমর্থ হয়। আমিও তখন আভিমুখ্যকামী হইয়া 
সগ্ডণ ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভদেবকে উপাসনা করিতাম। ধোগশাস্ত্রে 
স্বারা তাহারও স্বরূপ বুঝিয়াছিলাম। তিনি সাশ্মিত নামক ম্হা- 
সমাধিযুক্ত হওয়াতে প্রশান্ত, অবাধ, পরমানন্দময় ভাবে সদা মগ্ন 
আছেন। আমরা যেমন শরীরে অধিষ্ঠান করিয়া সমাহিত হইলে, 
কেবলমাত্র সেই অধিষ্ঠানবশেই শরীর জীবনযুক্ত থাকে; সেইরূপ 
ঈশিতার দ্বার! আয়ত্ত এই ব্রহ্ষাগুরূপ শরীরে তিনি অধিঠিত থাকিয়া 
আত্মস্থ থাকাতে এই ব্রহ্মাণ্ড সেশ্বর রহিয়াছে । লোঁকে বিষুণ শিব 
প্রভৃতি নানা নামে তাহাকে ডাকে; কিন্তু অধিকাংশ লোকেই 
তদ্ধিষয়ে বিশেষ চিন্তা ও শিক্ষা না করিয়া নিজেদের প্রয়োজনানুযায়ী 
তাহাতে কত কি দুষ্য ভাব আরোপ করে। 

এরূপ স্থির করিয়া আমি তাহাতেই অনুরাগ অভ্যাস করিতে 
লাগিলাম। তজ্জন্য যোগস্থ, পরমানন্দে ম্মিতবদন তাহার এক 
মানস প্রতিমা করিলাম। আর স্থির নিশ্চন করিলাম, তিনি 
দেচধারণ করিয়া মামার গোচর হইলে সেই দেহেতে যেরূপ 
খাকিতেন, অণ্মার আতন্তর প্রতিমাতেও সেইরপই আছেন। এইরূপে 
তাহাকে সম্ক্‌ প্রাপ্ত হইয়াছি জানিয়া সানন্দে তদগত ভাবে থাকিতে 


অপূর্বব ভ্রমণবৃত্তাস্ত । ৬৯ 


ত্যাস করিতে লাগিলাম। মনে মনে বলিতাষ, “তুমি আমার 
সর্বাপেক্ষা! প্রিয়তম; অন্তরের অন্তরে তোমাকে সদাই রাখিব। 
তোমাকে পাইয়া আমি ধন্য ও পরম সুখী হইয়াছি, ইত্যাদ্ি। কিন্তু 
প্রথম প্রথম “আমি স্থখী হইয়াছি” ভাবিলেই সব সময় সুখ বা! 
প্রেম আমিত ন। তজ্জন্ত কৌশলে বৈষদ্ধিক স্থথকে তাহাতে 
নিয়োগ করিতাম। পৃথিবীতে মাতা৷ প্রভৃতি বাহার। আমার প্রিক্ব 
ছিলেন-_-বাহাদের ভাবিলে হ্্দয়ে সুথ বোধ হইত-_তীহাদিগকে 
প্রথমে ভাবিতাম। পরে তাহাতে যে সুখ বোধ ভইত, তাহ হদয়ে 
ধরিয়া রাখিয়া! সেই পার্থিব ভাবনা উঠাইয়। দিয় উশ্বরের ভাবনাকে 
বসাইয়। দিতা। উহাতে চিত্ত ক্রমশঃ স্থিতি করিতে লাগিল । তখন 
তাহাতে সমাকৃরূপে তন্ময় হইব বলিয়। তাহার মুর্ভঁতে নিজকে ওতপ্রোত 
ভাবে চিন্তা করত উহাতেই নির্ভর ও আত্মনিব্দেন পুর্বক, তিনি 
যেরূপ মহানন্দে বিরাজমান আছেন তাহাই পরম গাত জানিয় 
সংকার-সহকারে তাহাতেই মগ্ন থাকিতে অভ্যাস করিতাম । 

এইবপে প্রায় মাসাবধি অভ্যাস করাতে অনেক পরিমাণে আমার 
সেই ভাব আয়ত্ত হইয়া! গেল। তখন মধো মধ্যে হৃদয়ে সুখের 
উৎন খুলিয়া যাইত এবং তাহাতে পরিপুর্ণসিদ্ধ হইলে যে কি 
অনির্বচনীয় মহানন্দ হইবে, তাহার পুর্বান্তাস বোধগম্য হইত। 
কখন কখন মনে হইত, যদি তিনি আমার ধোয় সেই মানদ প্রতিমায় 
জাগরূক হইয়া আমাকে আশ্বাস দেন, তবে ভাল হয়। পরে চিত্ত! 
করিতাম,* উহ্াও আমার একপ্রকার নাস্তকতা বা তীাচার সত্তার 
দৃঢ়নিশ্য়ের অভাব। মনন বা বিচার আআআমার সমাকৃ হৃদর়জম 
না! হওয়াই উহার কারণ। তখন বলিতাম পন! প্রভে, তোমাকে 
যেরূপে পাইয়াছি তাহাই ভাল, তোমার এই ম্বাভাবিক সমাহিত 
ভাবই আমার প্রিরতর |” 


শি. শিবধ্যান ব্রন্মাচারীর 


আর এক ঘটনায় আমার ঈশ্বরধ্যানের অতিশয় স্থবিধা হুইয়া- 
ছিল। গুহার দ্বারের উপর যে গবাক্ষ ছিল, যাহা আমি আলোক 
আসিবার জন্ত নির্মিত হইয়াছল জানিতাম, তাহার অন্ত এক গুণ 
ছিল। একদিন গ্রশ্বরক মুর্তি ধ্যান করিয়া পরে সেই উজ্ব্বগ 
গবাক্ষের দিকে চা'হয়াছিলাম। তাহাতে খআমার চক্ষু মুগ্ধবৎ 
হইয়। গিয়। আমি তাহ'র ভিতর আমার ধ্যেয় মুর্তিকে প্রত্যক্ষ দোঁখতে 
পাইলাম। তাহা আঁবকল সজীবের ভার এবং খ্সামি তাহাতে যে 
সকল সদ্গুণের অস্ফুট কল্পনা করিতাম, তাহারা অতীব স্দুট ও 
পরিপূর্ণরূপে সেই মুর্ভিতে অভিবাঞ্জিত হইল। তাহা দেখিতে 
দেখিতে আমার ভক্তি এরূপ উথলিয়' উঠিল যে আমি নিষ্পন্দ হ্ইরা! 
গেলাম। আর তখন মহাপ্রভাবের দ্বারা অন্ুপুরিত সেই মুর্তি 
দেখিতে দেখিতে সেই প্রভাব যেন আমাতে আনু প্রবি হুইয়। 
আমার মধ্যে অনির্বচনীয় শুদ্ধতা আনিল। কিছুক্ষণ পরে চক্ষু চঞ্চল 
হইয়া সেই দৃষ্টি ভাঙ্গয়া গেল। মধ্যে মধ্যে আমি গবাক্ষে 
ধ্রর্ূপ দেখিতে পাইতাম। সেই গবাক্ষের এরূপ শক্তি ছিল 
যে, কোন বিষয় অত্যন্ত কল্পনা করিলে সেই কল্পনার ছবি 
তাহাতে প্রত্াক্ষবংৎ দৃই হই৩। এইরূপে কিছু কালের জন্ত 
অসাম-মহিমান্বিত প্রস্ফুটরূপে সদৃগুণসমুহ বিকিরণকারিণী সজীববৎ 
ভাগবতী মুর্তর দর্শনে আম বহুপরিমাণে বিশুদ্ধি লাভ করিতে 
লাগিলাম। 
তখন এই স্তোত্রের দ্বার প্রায়ই তাহাকে নমস্কার করিতাম-” 
ত্বামীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বর-স্বাং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। . 
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভূবনেশমীড।ম্‌ ॥১। 
প্রশান্ত দর্শনং ষস্তয সর্বভূতাভ় প্রদম্‌। 
মাল্যঞ্চ প্রশস্তঞ্চ নমস্তভাং শিবাত্বনে ॥ ২॥ 


অপূর্বব ভ্রমণবৃত্তান্ত | ৭১ 


মহত্বাদীশ্বরত্বাচ্চ ষঃ সদৈব মহেশ্বরঃ | 
রাগদ্বেষ-বিনিমূক্ত-মহেশ্বরায় তে নমঃ ॥ ৩॥ 
মহাজ্ঞানং'ভবেদ্যস্ত লোকালোকপ্রকাশকম্‌। 
মাদয়। মহাধ্যানং মহাদেবায় তে নমঃ ॥ 9 ॥ 
মতৈশ্ব্য্যৈম হাদেশঃ ব্যাগুং যেন চরাচব্রম্‌। 
মহদাত্মস্বরূপার ব্যাপিনে বিষুবে নম ॥ ৫ ॥ 
মহামোহ-বিনিমু-ক্তঃ মহার্দোষ-বিবজ্জিতঃ| 
মহাগুণান্বিতস্ত ভাং নমে। ভুয়ো নমোহস্ত মে॥ ৬৪ 
বন্দে দেবমনাত্ববোধহরণং বন্দে পরেশং বিভূং 
বন্দে দৈবতম নুষৈকশরণং বন্দে ভ্রিলোকেশ্বরম্‌। 
বন্দে বাপিনমীশ্বরং গ্ররগুরূং বন্দে প্রজেশং হাঁরং 
বন্দে ফোগজনাশ্রয়ঞ্চ শমদ্ং বন্দে শিবং শঙ্করমূ ॥ ৭ ॥ 
প্রমোহপারং করুণাবতারং লংসাঞগ্সারং ভবরোগঞারম্‌ । 
সদ। বসস্তং হৃদয়ারাঁবন্দে মমৈকনাথং পরমং নমাঁম ॥ ৮ ॥ 





চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 
দ্বিতীয় পরীক্ষ।__দৃঢ সাধন । 


এ সময়ের মধ্যে থে আমার বিক্ষেপ আসিত না, তাহ! নছে। 
পূর্বের ন্যায় অনেক কুচিস্তাও আসিত, কিন্তু তাহ! প্রায়শ: সহজে 
তাড়াইবাল্প সামর্থা হইয়াছিল। ভবে ঈশ্বর-ভাবে মগ্ন থাকিবার 
অভ্যান করাতে বিক্ষেপের অবপর কিছু কম ছিল। মৈত্রযাদি 
ভাবনার দ্বারাও চিত্তের প্রসাদ সাধন করিতাম। পুর্বে যাহাদের 
প্রতি আমার ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতি ছিল, তাচাদের কথা ও তাহাদের 
প্রতি সেই সেই ভাব আমার মনে উঠিগনা অশান্তি আনয়ন করিত.। 


ণ্‌ই শিবধ্যান ব্রহ্মচারীর 


একজন আত্মীয় আমার পিতার মৃতার পর আমার অনেক বিষয়- 
সম্পত্তি গ্রাস করিয়! সুথে কাল যাপন করিত; তাহার প্রতি আমার 
ও মাতার অত্যন্ত ঈীর্বা ও বিদ্বেষ ভাব ছিল। যদ্দিচ এখন আমি 
সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় পড়িয়াছিলাম, তথাপি উপরি-উক্ত প্রকারের 
অনেক দৃ'ষত সংস্কার এখনও আমার মনে অনিচ্ছাপত্বেও উঠিত। 
সেই সকলের দমনের জন্ত আমি মৈথী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা 
ভাবনা করিয়া হৃদয়কে শুদ্ধ করিতে লাগিলাম। গুরুর নিকট 
এ সমব্ত ভাবনার মন্ত্রও শিখিয়াছিলাম | শক্র হউক বা মিত্র হউক, 
সমস্ত সুখী ব্যাক্তর প্রতি ঈর্ষাভাব ত্যাগ কাঁরয়া, নিজ মিত্রের সুখে 
যেরূপ সুখ হয় সেইরূপ ভাবনা করিহাম; বলিতাম,--লুথং 
বসত মিত্রাণি বিবদ্ধতু স্ৃখঞ্চ বঃ)' অর্থাৎ হে মিভ্রগণ! তোমর। 
সুখে থাক ও তোমাদের সুখ বার্ধত হউক । সেঃরূপ ছুঃখীদিগের 
€শক্র মিত্র উভয়ের ) প্রাত নিজের উপমায় করুণা ভাবনা করিতাম। 
প্রায়শঃ আমাদের শত্রুর দুঃখে হর্য অথব। অসহান্ুভৃতি হয়। তাছ। 
ত্যাগ করিয়া বপিতাম “বিমোচয়তু ছুঃখাদধঃ কৃপয়া যোগ:দ। হরঃ।” 
অর্থাৎ যোগদাত। হর তোমাদিগকে ছুঃথ হইতে বিমোচন করুন। 
যাঞ্ারা আমা'দগের মতের ও অধলম্বিঠ মাঞ্গের বিরোধী অথবা 
ভিন্নমার্গ ও ভিন্নমতীবলম্বী, তাহাদিগের অভয় দেখিলে আমাদের 
হৃদয় সাধারণতঃ অপ্রমুদত হয়। ত'দূশ হ্বদয়াণ্ডাদ্ধ দূর করিবার 
জন্তু আম নিভিন্নমতাবলম্বীদগের , পুণ্যাংশ চিন্তা কারয়৷ হৃদয়ে 
প্রমুদিত ভাব আনয়ন কর্িতাম। বালতাম 'পুষ্পহারঃ প্রমোদায় 
অন্তেষাং চাপি হারিণঃ। তৃচ্চরিতভ্তথা ধর্মঃ মোদয়াত চ মাং সখে॥ 
অর্থাৎ--যেমন পুষ্পহার হারধারীর ও অন্ত লোকেরও প্রমোদকর 
হয়, সেইরূপ হে সথে, তোমার আচরিত ধণন্ম আমাকেও প্রমুদিত 
করিতেছে । এইরূপে যাহারা কিছু পুণ্য করিতেছে, তাহারা যে 
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ধর্মাবলম্বী হউক না কেন, তাহার অন্ুমোদনভাঁব হৃদয়ে পোষণ 
করিয়! মুদ্দিতা ভাবনা করিতাম। ক্মার পাপকারীদের প্রতি অবজ্ঞা 
ওক্তুর ভাব ত্যাগ করিয়া উপেক্ষা! করিয়া যাইতাম। মনে করিতাম, 
“কলষকারিণে। যুন্সান কপণোইহং ব্দামি কিম্। অর্থাৎ আমি 
নিজেই কপার পাত্র, অতএব পাপকারী তোমাদিগকে আর কি 
বলিব। এইরূপ ভাবনার দ্বার আমি হৃদয়ের বিশুদ্ধতা লাভ 
করিতে লাগিলাম । 

এই সময় আমি আর একবার পরীক্ষা দিই, কিন্তু তাহাতে 
যে কারণে বিফল হই, তাহ! লিখিতে কিছু লজ্জা হয়। প্রত্যহ 
একই প্রকার আহার করাতে মধ্যে মধ্যে আমার দেশের আহাধ্যের 
কথ! মনে উঠিত। কিন্তু আমি তাহার দমনে বিশেষ ত্র করিতাম 
না। সেবারকার পরীক্ষায় বাহৃজ্ঞান বিলোপ হইবার পর 
দেখিলাম--যেন আমি এক নগরের ভিতর ভিক্ষা করিবার জন্ত 
বাইতেছি। একটা গৃহ হইতে এক স্ুলোদর বেণিয়া আমাকে 
ডাকিল। নিকটে যাইলে সে আমাকে বলিল বাবাজি, ভিক্ষা 
করিবে?” আমি বলিলাম শ্বদি করাও, তবে করি।” সে বলিল 
“তবে এস।” এই বলিয়া আমাকে তাহার বৃহৎ বাটার মধ্যে 
ঠাকুর-বাড়ীর দিকে লইয়! গেল। সেখানে বদাইয়া সে ঠাকুরের 
প্রসাদ দিতে বলিল। বেণিয়াটা বল্লভাচারী; সেদিন তাচার 
ঠাকুরকে পৃর! বাহান্ন প্রকার ভোগ দেওয়া হইয়াছিল। ছুই তিন 
জন লোক তাহ! ক্রমশঃ আমাকে পরিবেষণ করিয়া দিল। তাহ! 
দেখিয়।৷ আমার খতিশয় হর্য হইল। মনে হইল বনু দিন এ সব 
দ্রব্য খাই নাই, আজ খুব খাইয্| লই। এই মনে করিয়া আঁমি 
থাইতে লাগিলাম। ইচ্ছা, বাহান্ন রকমই খাইব। কিন্তু বর্ফিট! 
তাল হওয়াতে তাহারই অনেকখানি খাইয়া ফেলিলাম। সেইরূপ 
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লাড্ডু, রাবড়ি, কচুরি, তরকারী প্রভৃতি বেণী বেশী খাইয়া ফেলিলাম। 
শেষে বুঝি আর বাহান্ন রকমের সব হর না। তবুও অল্প অন্ন 
চলিল। শেষে উঠিবার সময় আর উঠিতে পারি না। কি আপদ! 
হস্ত পদ যেন নিস্তেজ হইয়! যাইতেছে । পরে সংজ্ঞালোপ ; তৎপরে 
পূর্বের স্তায় প্রতিঘাত পাইয়া জাগরণ । 

এই "দৃষ্টিতে আমার ছঃখও হইল, হাসিও পাইল। মনে করিলাম 
আমার ভিতর প্ফলারে বামুণত্ব এখনও এত রহিয়াছে! শেষে 
চিন্তা করিলাম, 'পৃথিব্যাং যানি ভূতানি জিহ্বোপস্থনিমিত্তকম্ঠ। 
বস্ততঃ জিহ্বা! ও উপস্থ নিবৃত্তিমার্গের ছুই সমতুল্য অন্তরায়। পরে 
বিচার করিয়া দেখিলাম, ম্বাহ্যতম্পলান্গাডক15 জিহবা) ও 
উক্পন্ছ, এই তিনই নিবৃতিমার্গের প্রধান অন্তরায়। ততৃদবিষয়ক 
পৃহাকে আত্ঞভিন্ ও অন্কপউ ভাবে ত্যাগ করিবার 
ইচ্ছা না হইলে নিবৃতিমার্গে গমনের আধকার হন না। যেমন 
ইতস্ততঃ তণ্তাঙ্গার-বিক্ষিপ্ত স্থানে গমন করিবার সময় লোকে প্রতিপদে 
সাবধান হয়ঃ সেইরূপ প্রতি চিন্তায় ও কাধ্যে অবধানযুক্ত হওয়। 
উচিত। যদ্দ প্রত্যেক উদ্ভমই প্র তিনপ্রকার ন্পৃহাত্যাগের 
অবিরোধী হয় ও অশক্তি বশতঃ স্পৃহার অনুকূল কোন উদ্যম করিলে 
তাহাতে যদি অনুতাপ হয়, তবেই তাহা অকপট তাগেচ্ছ!। ্‌ 

ইহার পর আমি প্রতিজ্ঞ করিলাম, আঁম আর কোনপ্রকার 
লোভের দ্রব্য পাইলেও থাইব না। শাস্ত্রে যে 'উষধবনশ্রীয়াৎ' অর্থাৎ 
ওুঁধধ সেবনের ন্যায় ভোজন করিবে এইরূপ বিধি আছে ও বৌদ্ধগণ 
যে 'পরিজ্ঞাত” বা শ্থ-ছুঃখ-শুন্ত ভোজন বলেন, আমি তাহা চিন্তা! 
করিতে লাগিলাম। ভোজনের সুখ ম্মরণপুর্বক “তাহা আমি চাই 
নাঃ বলয় তীব্র ইচ্ছা! করিতে লাগিলাম।' যখন ভোজন করিতাম, 
তখন সেই আহার্য্য আছতি স্বরূপ হইয়া, তন্বার! পুষ্ট প্রাণ পরমাত্মার 
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দিকে নিয়োঞ্জিত হউক, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আহার 
“করিতাম। শেষে স্থির করিলাম, সমস্ত লোভজনক ভোজ্য আমার 
কাছে নিষিদ্ধ অন্্। 

আর ব্রন্মচর্ধয-বিষয়েও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম। স্বার্থে বা পরার্থে' 
কিছুতেই তাহা হইতে ভ্র্ট হইব ন1। ক্ুদ্রার্থের জন্ত পরমার্থকে 
ত্যাগ করিব না। প্রথম পরীক্ষায় যেরূপ ভাবে সেই স্বর্ণতালে 
পদাধঘাত করিয়াছিলাম, যাবতীয় বাহা সম্পর্দের প্রতিও দেই ভাব 
আনয়ন করিতে লাগিলাম । 

অনেক দিন এইরূপ সাধন করিতে থাকাতে আমার হৃদয় ক্রমশঃ 
শান্ত হইতে লাগিল। ঈশ্বরপ্রণিধানে মধ্যে মধো এরূপ আনন হৃদয়ে 
উথলিয়! উঠিত যে, আমি যেন কৃতার্থ হইয়। যাইতাম। সেই আনন্দ 
ভোগ কালে অন্শ্র অশ্রপাত হইত । আমি শোকাশ্রর ও আনন্দাশ্রুর' 
ভেদ বুঝিলাম। আত্মজয়ে ক্রমশঃ সাফল্যলাভে আমার উৎসাহ বুদ্ধি 
হইতে লাগিল। নির্জনতা (যাহ! পুর্বে সময়ে সময়ে অসহা হইত ) 
স্থখকর বোধ হইতে লাগিল। ঈশ্বর-আরাধনায় যে আমার অর্থ- 
সিদ্ধি হইতেছে, তাহ জানিতে লাগিলাম । 

পূর্বে আমার মনে সংশয় হইত যে, ঈশ্বর যদি পুণ্য-পাপ কর্মের 
ফলদাতা হন, তাহা হইলে তাহার ঈশ্বরত্ব থাকে না। তাহ হইলে 
তাহাকে নিত্য তৎকার্যে বাপূত ম্ৃতরাং অশান্তচেতা ও নিফরুণ 
কল্পনা করা অপরিহার্য হইয়] পড়ে। সাধারণ লোকদের কল্পিত 
ঈশ্বরের *এই ছুই কার্যয দেখা যায়, ষথ।--যে তাহার খোলামোদ 
করিতেছে তিনি তাহাকে স্বর্গে তুপিতেছেন) আর যে তাহা ন! 
কৰিতেছে, তাহাকে তিনি নরকে ফেপিতেছেন। নদীজল গড়াইয়া 
যাইতেছে, কেহ আর মনে করে ন যে ঈশ্বর তাহা ঠেলিয়া লইয়! 
যাইতেছেন। সেইরূপ বায়ু প্রবাহ, খতু-পরিবর্তন, গ্রহ-নক্ষত্রের 
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সঞ্চার প্রভৃতিও ম্বাভাবিক-শক্তি-বশে হইতেছে বলিয়! প্রায় লোকে 
অধুন। জানে । তবে মূলে তাহার অধীশত্ব স্বীকার ব্যতীত গত্যস্তর 
নাই। 

সাংখাশান্ত্র হইতে জানিয়াছিলাম, ঈশ্বর কর্মফলদানের জন্য 
সাক্ষাৎকর্তৃত্ব অভিমান না করিলেও সেইরূপ স্বাভাবিক নিয়মে কর্মের 
ফল-প্রাপ্তি ঘটে । কিন্তু ইহাতে আমার সংশয় হইত) কারণ, তাহাকে 
ডাকিয়৷ আমি অনেক সময়ে অনেক ফল পাইয়াছি। 

এই সংশয় এখন আমার একেবারে মিটিয়া গেল। ছআঁমি তাঁহাকে 
ধ্যান করিতে করিতে কখন কথন তন্ময় হইয়া ষাইতাম। তখন বোধ 
হইত, আমি যেন তাহার ভিতরে ওতপ্রোত হইয়। গ্রিম্নাছি। যেরূপ 
অগ্নিতে লৌহ দিলে উঞ্ণত1। লৌহ অন্ুপ্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ তাহার 
ঈশ্বরতা যেন আমার ভিতর অনু প্রবি্ হুইয়াছে। সেই সময় আমার 
. ইচ্ছাশক্তি এরূপ নির্মল ও দুঢ় হইত যে, আমার বোধ হইত ষেন আমি 
অনাক্জাসেই হৃদয় হইতে সমস্ত প্রবৃত্তির বীজ উতৎপাটিত করিতে পারি। 
এইরূপে আমার অভীষ্ট-সিদ্ধি হইতে লাগিল। আমার তখন 
কোন বাহ্‌ অভাব ছিল ন1) একমাত্র অভী& ছিল যে, অন্তরের 
কুপ্রবৃত্তি সকল দমিত হয়। অতএব আমার সেই অভীষ্ট সফল 
হইতে লাগিল। 

ইাতে আমি বুঝিলাম, ঈশ্বরধানে কিরূপে অভীষ্টসিদ্ধি (স্বাভাবিক 
নিয়মেই ) হয়। ঈশ্বরত] অর্থে অব্যর্থ, শক্তি বা ইচ্ছার অনাভঘাত। 
সেই ঈশ্বরত। চিন্তা কারতে কিতে আমাদের ভিভর তাহ অনু প্রবিষ্ট 
হয়। তজ্জন্যই সাধকগণ তাভাঁকে ডাকিতে ভাকিতে, তাহাদের ভিতর 
ঈশ্বরের প্রকাশভাব আবভূতি হয় ও তাহার! আপনাদিগকে ধোয় 
ঈশ্বরের সহিত এক বোধ করেন। ঈশ্বর-ভাবের কতক অনুপ্রবেশ 
হওয়াতে আমাদের ভিতর সাত্বিকতা ও শক্তি প্রবি& হইয়া আমাদের 


অপূর্ব ভ্রমণবৃত্তান্ত। পণ. 


অভীষ্ট সিদ্ধ করে। অব্ত, ষে যৃতদূর সেই ভাব আয়ত্ত করিতে 
পারে, তাহার ততদূর শক্তি ও সাত্বিকত। প্রকাশিত হয়। 

এইরূপে আমি দেখিলাম যে, কর্ম হইতেই সমস্ত হইতেছে । 
ঈশ্বর-উপাসনাও একপ্রকার কর্ম। ঈশ্বরকে আমাদের আদর্শ-্বরূপ 
দেখিলাম। তাহাকে আদর্শ বা লক্ষ্য করিয়া কর্ম করিলে সেই কর্ম 
সহজেই সিদ্ধ হয়। তাহাতে তিনি যে শাস্তিপদে বিরাজমান আছেন, 
আমাদেরও তাহা লাভ হয়। কর্মসন্বন্বীযর় অনেক শান্ত্রীয় নিয়মের 
তত্বও আমি অবগত হুইলাম। কিন্তু সে সব এখানে লিপিবদ্ধ কর 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে। বস্ততঃ সেই মস্ত গুড় শ্বাভাবিক নিয়মের 
জ্ঞানাভাবেই আমর! ঈশ্বরের উপর কর্মফল-দানাদি নানাপ্রকার কর্তৃত 
আরোপ করি। পরম পুরুষ পরমেশ্বর যে কর্দদাতীত, তাহাই শাস্ত্রের 
প্রকৃত তাৎপর্যা। বন্ততঃ ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম প্রভৃতি দেবতারাই স্যজন, 
কর্মফল দান আদি কার্ধ্য করেন বণিয়! বর্ণিত হন। 





পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 
তৃতীয় পরীক্ষ! ও সফলতা । 


এইরূপে আমি কয়েক মাস সাধনে ব্যাপৃত রহিলাম। মনে 
করিলাম, এবার নিশ্চয়ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! উপরে যাইব । 

এই সব বিষয়ে ব্যাপৃত থাকাতে আমি সময়ের হিসাব রাখিতে 
তুলিয়া গিরাছিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি--তথায় শীত শ্রীম্ম ছিল না, 
তবে ুর্যের নিম্বতা ও রাত্রির আধিক্য দেখিয়া! জানিয়াছিলাম যে, সে 
সময় অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাদ। কতদিন গত হইতেছে, তাহ! স্থির 
করিবার জন্য আমি জ্োতিবিক পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। 

প্রথমতঃ ক্যাসিওপিয়৷ নামক তারাপুঞ্জ এবং এগ্োমিডার উজ্জল 
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তারার (£17175190এর) মধাস্থ রেখ! হইতে বিষুবক্রান্তি বিন্দু বা ৮৬ €1772] 
৪000170% এবং তাহ! হইতে সুর্যোর দৃরতা মান করিয়। স্র্যোর দ্রাঘিম* 
বা ২151) 850০6176017 স্থির করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু যন্্াদি 
না থাকাতে পরিম।ণ-ফল আন্দাজী হইল। তাহাতে অগ্রহায়ণ কি 
পৌষ, তাহ! স্থির হইল না। অন্ততঃ য্দ ভূমিতে প্রোথিত এক 
লগ্গ শঙ্কু পাইতাম, তাহ। হইলেও সব স্তির করিতে পারিতাম। পরে 
চিন্তা করিয়! দেখিলাম, যখন সুর্যের রশ্মির এখানে বিশেষ প্রয়োজন, 
তখন প্রাসাদের উভ় পার্খে তুই বেল! সমান রৌদ্র পাইবার জন্য বোধ 
হয় এই প্রাসাদ ঠিক উত্তর-দক্ষিণে নির্মিত হইয়াছে । প্রাসাদের 
অগ্রভাগে সেই মণিমণ্ডপ এবং মণিমগুপের দ্বার ঠিক মধ্যগ্থলে, সুতরাং 
দ্বারের উভয়পার্স্থ ভিত্তি ( ভিত্তির স্থুলতাঁ) ঠিক যাম্যোভর রেখায় 
থাকিবে। দ্বারের বাছির হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম, আমার 
অন্ুম ন যথার্থ। দ্বার ঠিক যামোত্তর রেখায় ব1 দক্ষিণমুখে ছিল। পরে 
দ্বারের ভিত্তিতে সুত্র ঝুঁলাইয়। দেখিলাম উহ ভূমির উপর ঠিক লম্ব। 

প্রাসাদের এই ভাগ দক্ষিণে অবস্থিত থাকাতে আমি প্রত্যহ 
সূর্যাস্ত সময়ে ভিত্তির ছায়া পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। চতুদ্দিকৃস্থ 
তুষারমগ্ডত পর্বতের উপর দিয়! হূর্যযান্ত দেখা যাইত কিন্ত সে 
স্থানের পর্বত সমোচ্চ থাকাতে পর্যবেক্ষণের স্থবিধ! হইল। যেখানে 
ছাঁয়া থাকিত,' তথায় আমি পেন্দিল দিয়া এক দাগ দিতাস। 
এইরূপে দেখিলাম, সুর্য তখনও দক্ষিণ যাইতেছে । পরে ইহা! হইতে 
আমি উত্তরায়ণের দিন স্থির করিয়া! খাতায় কালের হিসাব” রাখিতে 
লাঁগিলাম। (শেষে জানিয়াছিলাম, আমার হিসাবে দুই দিন মাত্র 
ভেদ হইয়াছে )। 

এইরূপে প্রায় ছয় মাস পরে আমি একদিন আবার উপরে 
উঠিবার জন্য যাত্রা কারিলাম। বাহ্জ্ঞান লোপের পর দেখিলাম-_ 
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যেন আমি এক প্রশস্ত রাজপথ দিয়! যাইতেছি। যেন আমি 
সেই দেশের লৌক; সেখানকার অনেকে যেন আমার পরিচিত। 
সকলেই যেন ব্যস্ত। জিজ্ঞাসা করাতে তাহার বলিতে লাগিল 
“তুমি দেশের সংবাদ জান না? রাজা বিজয়বাছু আমাদের দেশ 
আক্রমণ করিম়্াছে। খআমাদের রাজ। বিলাসসিংহ রাজপুরীতেই মারা 
গিয়াছেন। সকল অমাত্যই হুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে । কেবল যাহার! 
গোপনে বিজয়বাহুকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহারাই পুরস্কৃত হুইয়াছে। 
বিজয়বান্ছরই সব লোক উচ্চ ও লাভজনক পদে অধিঠিত হইয়াছে। 
এদেশের লোকের আর ভদ্রতা নাই।» 

তাহার পর তাহার! রাজা, অমাতা ও রাজপুরুষগণের দোষের 
কথ! বলিতে লাগিল । বলিল, “তাহাদের জন্যই আমাদের দেশ 
গেল। মকলেই কুক্ষিম্তরি, অবিশ্বান্ত, পরম্পরের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, 
পরশ্রীকাতর ছিল; তাহাতেই আমাদের দেশ ছারখার হইয়াছে ।* 
তাহারা গার এক গ্রামের লোকদের নিন্দা করিতে লাগিল। বলিল, 
“তাহার। যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইতেছে; ইহাতে বিজন়বাহু আরও জুদ্ধ 
হুইবে।” এইরূপ শুনিতে শুনিতে আমি আর এক গ্রামে যাইলাম। 
দেখিলাম, তথাকার লোকেরা কয়েকজন ছুট রাজপুরুষের শাস্তিতে 
অতিশয় হুষ্ট হইয়াছে । দেশের অন্য কিছুমাত্র কাতর নহে। পরে 
আর এক গ্রামে যাইলাম। দেখিলাম, র্দেক লোক যুদ্ধার্থ প্রস্তত, 
আর অর্ধেক ভিন্নমত। ছুই দলে, অত্যন্ত বিবাদ চলিতেছে । পরে 
আর এক গ্রামে যাইলাম। তাহারা সকলেই যুদ্ধার্থ গ্রস্তত, কিন্ত 
তাহাদের নেতা লোভবশতঃ বিজেতার পক্ষে গিয়াছে । তাহার! 
দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তত, কিন্তু বিশ্বাযোগ্য নেতা পাইতেছে 
না। তাহারা অনেক যুক্তি দেখাইয়া! আমাকে তাহাদের দলে গ্রবেশ 
করিতে ও নেতৃত্ব করিতে বলিল। আমি স্বদেশের জন্ত ক্রি হইয়া 
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কি করিব, ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। শেষে হঠাৎ আমার মনে 
হুইল, আমি যে নিবৃত্বিমার্গে যাইতেছি। অমনি আমার বিচার 
আসিল। মনে করিলাম, আমার “স্বদেশে! ভুবনত্রয়ম্ঠ আর আমার 
শক্র-মিত্রে সান হওয়া উচিত। অবৈরিতার দ্বারা বৈরিতাকে জয় 
করা আমার ধর্ম । ধুতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়ঃ সত্য প্রভৃতি ধর্ম যে, 
রাজ্যের লোকের অধিক পরিমাণে আছে, তাহাদেরই জয় হয, কারণ 
“যতো ধর্মস্ততো। জয়ঠ । এ দেশের লোক পামান্তের জন্ক অসতা বলে, 
পরম্পরের দোষে নিতান্ত অসহিষু,। দেশের অমঙ্গল করিয়াও স্বকীয় 
শত্রুর ধবংসে হষ্ট হয়। আর সত্যাদিধর্মশুন্ত ধর্মধ্বজিগণ এ দেশে 
ধার্মিকের তআদর্শ হুইয়। উঠিয়াছে। অধুন। ধর্মজীবন বা সন্নযাসধারণ 
ভোগসিদ্ধির প্ররুষ্ট উপায় হইয়াছে। যাহারা গাহ্স্থ্াজীবনে কষ্টে 
কালাতিপাত করিত, তাহার! যদ্দি সন্ন্যাসজীবনে পুর্বাপেক্ষাও বাহা- 
ভোগ ত্যাগ করে, তবেই তাহাদের সন্যাদ প্রকৃত ধন্ধার্থ বলিয়া 
বুঝ যায়; কিন্তু অধুনা গার্স্থ্য অপেক্ষা উতরুষ্টতর ভোগসিদ্ধিই 
সন্গ্যাসের প্রবর্তক হইয়াছে। দেশের ধনিগণ হৃদরশৃন্ত, শ্বদেশের 
প্রকৃত কল্যাণের জন্ত দানহীন ও প্রায়শঃ কুক্রিয়াসক্ত এবং জ্ঞানি- 
গণ প্রায়শঃ আত্মসংযমহীন, অদৃঢ়ব্রত ও নিংস্ব। বিকাশশীল জ্ঞানের 
পরিবর্ডে নানাবিধ কুসংস্কার আধিপত্য করিতেছে । নানা ধর্ম 
মতের জন্ত তাহাদের পরস্পরের অবিনাশ্ত পার্থক্য ও তজ্জনিত অনৈক্য 
প্রভৃতি দোষ প্রবল হইয়াছে । এখন প্রত্যেক পদেই অযোগ্য ব্যক্তি 
স্থাপিত। নির্ভীকের পদ্দে ভীরু, ধার্শিকের পদে ধার্মিক, 
বিশ্বাস্তের পদে অবিশ্বাস্ত বিশ্বাসঘাতক ) এইরূপ সমস্ত পর্দেই অযোগ্য 
ব্যক্তিগণ ছলে, কৌশলে বা বংশানুক্রমের অনুরোধে প্রতিঠিত। 
বুঝিলাম, সেইজন্তই দেশের পরাজয়। ভাবিলাম, যখন পরাজিতগণ 
ছুর্দশীপন্ন হুইয়! পরস্পরের প্রতি সহানুভৃতিপুর্বক নিজেদের এক- 
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শ্রেণীস্থ মনে করিবে, কষ্টে পড়িয়া যখন প্রকৃত ধর্মের চর্চা করিবে, 
ভগ্ডামির প্রসার যখন কমিবে, আর যখন বিজেতৃগণ সম্পত্তিমদে মত্ত 
হইয়া অধার্মিক হইবে, তখন আবার পরাঁজিতগণ বিজয়ী হইবে। 
ইছাই কর্মের নিয়ম । ধর্মের সংসিদ্ধিই আমার কর্তব্য । * তাহা! সাধন 
করিতে পারিয়।! যদি জিত ও পরাজিতগণকে ধর্মপ্রবণ করিতে 
পারি, তবে উভয়েরই মঙ্গল। কারণ, তাহাতে বিজেতাদের উৎপীড়ন 
কমিয়া যাইয়। পরাজিতেরা স্থখী হইবে, "এবং বিজেতারাঁও ধর্মে 
সুখী হইবে। 

এইরূপ চিন্তা করিয়া! আমি সবীর্যে চলিতে লাগিলাম, আর কোন 
দিকে তাকাইলাম না।-_-পরে আমার ললাটে শীতম্পর্শে আমার 
হজ্ঞা হইল। দেখিলাম, আমি উপরে আসিকাছি। আমার ললাট- 
দেশ সেই উজ্জ্বল দ্রব্য স্পর্শ করিয়াছে। এক পার্থে সরিয় যাইয়া 
দেখিলাম, উহা! একটা বৃহৎ ফলক এবং অতি উজ্জল শ্বেতবর্ণ। তাহার 
দিকে চাহিলেই যেন চক্ষু কিরূপ আকৃষ্ট হয়। আমি মেম্মেরিক 
দর্পণের বিষয় জানিতাম। মনে করিলাম, ইহাঁও সেইরূপ হইবে; 
ইহাতে কোনপ্রকারে তাদশ জৈব শক্তি হয়ত ধৃত হইর৷ রূহিয়াছে। 
পরে আমি সানন্দে ইতন্ততঃ দেখিতে লার্গিলাম। 
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ষোড়শ পরিচ্ছেদ । 


'মগগজীবী আগার” বা সাধন-স্তবক । 


সেই স্তবকস্থ হন্ম্যের বিস্তার নিম্ন স্তবকের তিন ভাগের এক 
ভাগ হইবে। তজ্জন্ত সম্মথে এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ছিল। তাহার 
চারিদিকে পূর্বোক্ত হস্তনমুনার বেড়া বা রেলিং। নীচে যেমন 
একটামাত্র মণিমগ্ুপ, এ স্ভবকে এজাতীয় কিন্তু বিভিন্ন রকমের 
তিনটি আছে। এখানেও নীচের মত জল ও আহার্যের প্রথা! 
আছে। আমি প্রথমে স্নানাহার করিয়া পরে দর্শন করিব মনে 
করিয়া আান সমাপন করিলাম। কৌগীন ধুইয়। বেড়ার উপর 
গুকাইতে দিতে যাইলাম। বেড়ার বাহিরে অনেকথানি কাণিসের 
মত ছিল। তাঁহার মধ্যস্থলে চিন্কণ, ধাতুর ন্যায় উজ্জল এক নাল 
বা তাদৃশ কিছু সর্ধদিকে ঘিরিয়! ছিল। আমি কৌপীন শুকাইবার 
জন্য বেড়ার উপর ছুড়িয়া দ্িলাম। তাহাতে আর্দ্র কৌপীনের 
এক ধার বেড়া হইতে কিছু দুরে যাওয়াতে আমার এন্নপ বৈদ্যুতিক 
ঘাত লাগিল যে আমি পড়িয়া যাইলাম। কিন্তু সাধারণ বৈছা- 
তিক ঘাত অপেক্ষা তাহার কিছু প্রভেদ আছে। সাধারণ বৈছ্া- 
তিক ঘাতে পেশী সকল সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু তাহাতে যেন একবারে 
নিশ্চেষ্ট হইয়া গেল। আমি স্থুস্থ হইয়া ইহার তত্ব চিন্তা করিতে 
লাগিলাম। আর ধীরবীর্য্ের “বিতিং পরিবজ্জয়ে' (৫৬ পৃ) কথাও 
মনে পড়িল। বুঝিলাম এঁ চিকণ নাল হইতে কোন একপ্রকার 
বৈছ্যাতিক ক্রিয়া বিকিরিত অথবা প্রতিফলিত হইয়া আকাশের 
দিকে যাইতেছে। ইহার উদ্দেশ্ত এই বোধ হইল যে, স্ুরঙ্গ ব্যতীত 
আকাশমার্থ দিয়াও কেহ এখানে যেন আসিতে না পারে। রাষ্ট্রিক 
ও ধার্দিক বিভাগের মধ্যে যে প্রাচীর ছিল, তাহার উপরেও বেড়া 
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ছিল। এ বেড়া উপবন পার হইয়া! জলাশয় পর্যাস্ত বিস্তুত থাকাতে 
বুঝিয়াছিলাম, এক বিভাগ হইতে অন্ত বিভাগে যাওয়া যায় না। 
বাষ্টিক বিভাগে যাইবার অন্ত এক সেতু জলাশয়ের উপর ছিল। 

এইখানে তথাকার আব হাওয়ার বিষয়ও কিছু বলিতেছি। 
সেখানে স্ুর্ধ্য ধত প্রধর হইত, তত অধিক পরিমাণে শীতল পার্বত্য 
বাষু বহিত এবং সুর্যের প্রথরতার সহিত বাধুপ্রবাহ কমি যাইত। 
তাহাতে সেখানকার তাপ প্রায় একইরূপ থাকিত। আর এক চূশ্ঠ 
তথায় প্রীয়ই দেখা যাইত। দিনে প্রস্তর-প্রাঙ্গণ তপ্ত হইলে তৎ- 
ংলগ্ন বায়ু উদ্ধে উঠিতে থাঁকিত; তখন উপবনের সুন্দর মরীচিক! 
দেখা যাইত। কখন কখন জলাশয়ের উপর আকাশেও উল্টা 
মরীচিক। দেখা! যাইত। চতুদ্দিকে উচ্চ তুষারমগ্ডিত পর্বতে প্রতি- 
হত হওয়াতে তথায় মেঘ যাইতে পারিত ন। | 

সেই স্তবকের মণিমগুপে প্রবেশ করিয়! দেখি, তাহা নিয়স্থ মণ্ডপ 
অপেক্ষা অল্লায়তন। তাহার মধ্যস্থলে একটা শুইবার মত মঞ্চ 
ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, মণিমণ্ুপ অষ্টভূজ; তাহার পঞ্চভুজ 
বাহিরে এবং তিনটী ভূজ পশ্চাতের পাষাণভিত্বিতে নিবদ্ধ। তথা- 
কার মণিমগুপের সেই নিবন্ধ তিন ভিত্তিতে তিনটা দ্বার আছে। 
ধীরবীর্যা বলিয়াছেন বামে “সংকপ্সিত দস্সন আগার” ও দক্ষিণে 
“খন্ধানং সন্মা সম্দ্ধি আগার” । তাহার আখ্যা না লিখিয়া আমি 
যাহা বুঝিয্লাছিলাম তাহা লিখিততিছি। বামের নাম “দিব্য-দৃষ্টি 
ও দক্ষিণের নাম 'তত্ব-দর্শনগ আগার ও মগুপমধ্যস্থ মঞ্চের নাম 
“ম্নন-মঞ্চ। হইলে ঠিক নাম হয়। মধ্যের ভিত্তিতে আর এক যে 
সবার ছিল যাহা! অগুপদ্ধারের ঠিক সম্মুথস্থ, তাহার ভিতর দিয় 
তৃতীয় স্তবকে উঠিবার উপায় আছে। ধীরবীর্য এ স্তবকের বিষয় 
বিশেষ কিছু বলিয়া যান নাই। পরে আমি জানিয়াছিলাঁম, এই সাঁধন- 
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স্তবকে যাহার! সাধন করিবে, তাহাদের সহায়তার জন্য এই 
সমস্ত নির্মিত হুইয়াছে। প্রথমে আমি এই সকল স্থানের বিবরণ 
দিয়! পরে তাহাতে যাহ। যাহ ঘটিয়াছিল, তাহা বলিব। 

১। মণিমণ্ডপের মধাস্থ মনন-মঞ্চের উপরিভাগস্থ ছাদ, যাহ! 
কটাহের মধ্যস্থান, তাহ কৃষ্ণবর্ণ ও মুকুরের মত মহ্ণ ও চি্কণ। 
মঞ্চের উপর বসিলে মস্তকের ভিতর যেন একপ্রকার শীতল বোধ 
আসে, পরে মনে ষে বিচার আসে, তাহা অতি পরিষ্কার ও তলস্পর্শী 
হ্য়। 

২। বাম ও দক্ষিণের ছুই আগার সম্পূর্ণ গোলাকৃতি অর্থাৎ. 
ফাঁপ! বলের মত | দ্বার হইতে এক পাতলা প্রস্তরফলক গোলের 
ঠিক শুশ্তস্থ কেন্ত্রস্থানে গিয়াছে । তাহার অগ্রভাগ কিছু আয়ত ও 
চক্রাক্কৃতি ( কতকট। লুচি-ভাজ| ছান্নার মত )। উহাই প্র আগারের, 
আসন। ছুই আগারের ভেদ এই যে, বাম আগার রক্তাভ, আর 
দক্ষিণ আগার উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ। তথায় বসিলে যাহা হয়, তাহা পরে 
ব্যক্ত হইবে। 

৩। তৃতীয় ব! সর্বোচ্চ স্তবকের পথ একটা খাড়া নলের মত। 
তাহার ভিত্তি-গাত্রে শ্বেত, কচ ও বুক্ত বর্ণের তিন রেখা জড়াইয় 
জড়াইয়া উপর পর্যান্ত গিয়াছে । উহাতে প্রবেশ করিলে বোধ 
হয় যেন এক বৃহৎ 5০150010এর ভিতর আসিয়াছি। মেঝের 
মধ্যস্থলে এক চক্রাক্কৃতি আসন ছিল? তাহা একটা অনতিস্থুল দণ্ডের 
উপর স্থাপিত। দণ্ডটি মেঝের ভিতর গর্তে চলিয়া গরিয়াছে। 
সেই কৃূপাকার উচ্চ মার্ের উপরিভাগ এক ন্বচ্ছ আবরণে আবৃত । 
আসনের চতুর্দিকে ত্বর্ণবর্ণ এক উচ্চ বিট ছিল। প্রথমে আমি 
উপরে উঠা। যায় কি না, দেখিবার চেষ্ট। করিলাম। বুঝিলাম। এর 
আসনে উপবেশন করিলে কোন কারণে তাহ! উপরে উঠিতে থাকে । 
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তখন বোধ হয় উপরের শ্বচ্ছ আবরণ সরিয়। যায়, তাহাতে উপবিষ্ট 
ব্যক্তি উপরে যাইতে পারে। এই ভাবিয়া আমি আসনে বসিলাম। 
তাহাতে আমন কিছু নাবিয়া গেল। কিন্তু সাশ্চর্য্যে দেখিলাম, 
আমার শরীর বিশেষতঃ হস্তপদাগ্র হইতে অজত্র বিদ্যুৎস্ফুলিঙগ 
বাহির হইয়া সেই আসনের হেমবর্ণ কিনারায় যাইতে লাগিল। 
আসন বিন্দুমাত্র উঠিল না । আমি অনন্তোপার় হইয়া ঈশ্বরের 
চিন্তা করিতে লাগিলাম। তাহাতে যেন বিছ্যুৎস্কলিঙ্গ কিছু কম 
বোধ হইল | কিন্তু তবুও আসন উঠিল না। 

ইহার তত্ব শেষে যাহা স্থির করিয়াছিলাম, তাহ! বলিতেছি। 
প্রত্যেক চিন্তাতে আমাদের শরীরে বিশেষতঃ যু ( ০:৮০)-সমুহে 
বৈছ্যতিক প্রবাহ হয়। ভিভ্তিগাত্রপ্ত কোন শক্তিবিশেষে সেই 
বৈছ্বাতিক ক্রিয়। পরিবর্তিত ও '্মতুযন্তেজিত হইয়৷ আসনপরিধির 
হেমবর্ণ পরিচাপক অংশে আকৃছ হইয়া যাইতে থাকে । তাহা 
পুনশ্চ নিষ্নস্থ উত্তোলক দগ্ডে যাইয়! কোন কারণবিশেষে (সম্ভবতঃ 
বিছ্যত্ঘটিত র্লোনপ্রকার আকর্ষণে) দণ্ডকে উপরে উঠিতে দক 
ন।া। চিস্তা ও শারীরিক ক্রিক্নীকে সমাক্‌ রোধ করিতে পারিলে তবে 
&ঁ বিদ্যুৎস্কলিঙ্গ নিবৃত্ত বা পরিবন্তিত হয় । তখন আসন উপরে উঠিয়া 
থাকে । ইহাতে বুঝিলামঃ নিরোধ-সমাধি অভাস্ত না হইলে উপরে 
উঠ্রিবার উপায় নাই। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 
মনন-মঞ্চ - একা ভূমিকা ও সমাধি-সাধন । 


পরে আমি মনন-মঞ্চে বসিদ্া মনন করিতে লাগিলাম। এই 
মঞ্চে প্রত্যহ বদ যাইত, কিন্তু প্রায় এক ঘণ্ট1 থাকিলে একপ্রকার 
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ক্লাস্তি বোধ হওয়াতে নাবিয়া পড়িতে হুইত। প্রথমে আমি সাধন 
বিষয়ে কর্তব্য-নিরূপণের জন্য মনন করিতে লাগিলাম। পূর্বে 
বলিয়াছি, তথায় বসিলে মস্তিষ্কে একপ্রকার লীতলতা আসিত ; 
তাহাতে চিন্তা স্থির, বহুধারণাধুক্ত ও পরিস্ত হইত । যোগশাস্ত 
আমার অধীত ছিল বটে, কিন্তু সেখানকার স্তায় তাহার তাদুশ 
মনন কখনও হয় নাই। ইহাতে আমি সাধনের ছুই ভাগ স্থির 
করিলাম ; প্রথম-_একা গ্রভৃমিকার অভ্যাস, দ্বিতীর- সমাধি-সাধন। 
যোগশান্্র ও গুরুর নিকট হইতে একাগ্রভূমিকার বিষয় জানিয়া- 
ছিলাম। এখন তাহার সাধন করিতে লাগিলাম। একাগ্রভূমিক। 
ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান বা সম্প্রজ্ঞান হইতে পারে না। যে অবস্থায় 
চিভ্তকে অহোরাত্র--শয়নে, স্বপনে, ভ্রমণে, আসনে বা কর্মে 
একবিষয়ক রাখা যায়, তাহাকে ষোগ্িগণ একাগ্রভূমিক। বলেন। 
অহোরাত্র এক বিষয়ে মন রাখিবার ক্ষমতা হইলে তাদৃশ চিত্তে 
তত্ববিষয়ক যে জ্ঞান হয়, তাহাও অহোরাত্র মনে জাগরূক থাকে, 
কখনও বিগ্লত হয় না; সুতরাং তাহাই প্রকৃত প্রজ্ঞ।। এই সাধনের 
অন্য, আমি ঈশ্বরে যে তন্ময় ভাবের অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা 
নিরন্তর স্বৃতিপথে উদিত রাখিতে লাগিলাম। আমাদের মনের 
সাধারণতঃ ভ্রিবিধ কাধ্য দেখা যায়। বথা,--বিষয়গ্রহণ, বিষয়” 
ধারণ ও বিষয়চিন্তুন। নিয়তই এই তিন কার্য চলিতেছে । শয়ন, 
ভ্রমণ, উপবেশন প্রভৃতি সর্ধ অবস্থায় আমাদের চিস্তন চলে। প্রথমতঃ 
' সেই চিস্তাকে শুদ্ধ বা একাগ্র করিবার জন্য সাধন করিতে লাগিলাম । 
মনে করিলাম, সব্বদ! যে অসংখ্য ব্যর্থ চিন্তা বঝ। বিতর্কজাল উঠে, 
তাহ। আর করিব না।. মনকে যেন সন্মুথে রাখিয়া তাহাতে কোন 
ংকল্প ও কল্পনা আসিতে দিতাঁম না | কেবল সেই প্রসন্ন প্রশ্বরিক 
ভাব উদ্দিত রাখিতাম। এই স্তবকের প্রাঙ্গণে ডিম্বাকার ক্ৃষ্ণবর্ণ 
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রাস্তার মত দাগ ছিল। আমি উহাতে ভ্রমণের সময় ঘুরিয়া ঘুরিয়! 
ভ্রমণ করিতাম। প্রতি পদক্ষেপে সেই ভাব স্মরণ করিতাম। সঙ্কেত 
করিয়াছিলাম যে, পদক্ষেপ করিলেই সেই ভাব স্মরণ করিতে হয়। 
সেইরূপ কোন শব্বম্পর্শাদি জ্ঞান হইলেও সেই ভাব স্মরণ করিব, 
এরূপও সঙ্কেত করিয়া সেই ভাবের স্বৃতিকে নিরস্তরা করিতে চেষ্টা 
করিতাম। “আমার কোন অভাব নাই” ইহাই চিস্তাগত সখের 
(যাহা গৃহামাণ শারীরিক সুখ হইতে ভিন্ন) কারণ। সুতরাং 
বহুক্ষণ সংকল্পশৃন্ত ভাবে--অর্থাৎ আমি কিছু চাই ন!, এইরূপ ভাবে-- 
স্থিতি করিতে থাকায় আমার মন ম্বাধীনতা-জনিত অনির্বচনীপ্ন 
শ্ু্তি ও আনন্দে আপ্লত হইত। কিন্তু অবশ্ত সব সময় ঠিক 
পারিতাম না । মন ক্লান্ত হইয়া যাইত । ব্আমি জানিতাম, ব্যায়ামের 
সার ক্রমে ভ্রমে ইহা বাড়াইতে হইবে এবং তদনুযারী কার্য্য 
করিতাম। সাত্বিক, রাজস ও তাস বৃত্তির আবর্তন হুইবেই জানিয়া 
সত্বেরে ভোগকাল ক্রমশঃ বাড়াইতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ চিত্তে 
প্রসাদ থাকিত, পরে বিক্ষেপ আদিত; সেইরূপ কতক দিন বেশ 
কার্ধ্য চলিত, পরে কতক দিন মন্দমভাবে চলিত; কিন্তু আমি 
উদ্যম করিয়া ভালর ভাগ বাড়াইতে লাগিলাম। প্রথম প্রথম 
জাগ্রদবস্থায় অধিক উদ্যম করিলে স্বপ্রাবস্থায় প্রতিক্রিয়াবশে সদ্িষয়ের 
স্মরণ মোটেই থাকিত না। এক দিন দিবাভাগে অপেক্ষাকুত কিছু 
অল্প পরিমাণ উদ্ভম অনুষ্ঠিত হওয়াতে শ্বপ্পে সেই প্রসন্ন ্রশ্বরিক ভাব 
উদ্দিত,হইল ও বহুক্ষণ পধ্যন্ত স্থায়ী রহিল। শ্বপ্রকালেও আমার 
আত্মন্মরণ হইল। বোধ হইল, আমি স্বপ্নে আছি, এখন খুব তন্ময় 
হইয়! তাহাকে চিন্তা করি। ইহাতে আমি বুঝিলাম, উচ্চ সাধকগণ 
কিরূপে স্বপ্নেও আত্মবিস্বত হন না। শরীর ধারণ করিলে কতক্‌ 
সময় নিদ্রা না হউক, অন্ততঃ স্বপ্নের প্রয়োজন হয়) কিন্ত একা গ্রভূমি- 
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জয়িগণের সেই ন্বপ্রও একাগ্র শ্বপ্র হয়। এই সময় আমি নিয্নলিখিত 
মন্ত্রের ঘার। নিজেকে উৎসাহিত করিতাম £-- 
“শষ্যাসনস্থোহথ পথি ব্রজন্‌ বা, স্বস্থঃ পরিক্ষীণবিতর্কজালঃ | 
সারবীজক্ষয়মীক্ষমাণঃ, স্তান্লিত্যতৃপ্বোহমূতভোগভাগী ॥৮ 
( যোগদর্শন, ২৩২ হ্ৃত্রের ভাষ্য ।) 
অর্থাৎ শয্যা-স্থিত, আসন-স্থিত ব! পথে যাইতে যাইতে আত্মস্থ ও পরিক্ষীণ- 
চিস্তাজাল হইয়া (সাত্বিক স্মৃতির দ্বারা) মোহরূপ সংসার-বীজের 
ক্ষয় দর্শন করিতে করিতে নিত্য-তৃপ্ত ও অমৃত-ভোগের ভাগী হইবে। 
এইরূপে প্রার তিন মাস আমি সাধনে ব্যাপৃত রহিলাম। শুদ্ধ 
যে একাগ্রভূমিকার সাধন করিতাম, তাহ! নহে; প্রাতে ও সন্ধাকর 
সমাধিরও সাধন করিতাম। সমাধি-সাধনে চিন্তনের ন্যায় বিষক্- 
গ্রহণকেও রোধ করিতে হয়। জ্ঞানেক্ত্ি্, কর্মেন্তিয় ও প্রাণ তিনেরই 
কার্য রোধ করিতে হয়। তাহা অবশ্য চলিয়! ফিবিয়া হস না। 
তাহ! অতি স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইয়। করিতে হয়। অবগত সেই সব 
গুঁ় বিষয় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়, তাহা সাধারণের 
বোধগম্য ও কুচিকর হইবে না। তজ্জন্ত তাহা সংক্ষেপে বলিব। 
অনেকক্ষণ স্থিরভাবে প্রযত্বশূন্ত হইয়া উপবেশন করাতে বোধ হইত 
যেন ভূমির সহিত আমার শরীর জমিরা গিয়াছে । যাহাকে 
সাধারণতঃ গা ছাড়িয়। দেওয়া বলে, তাছারই নাম নিশ্রধত্ব ভাব। 
চিন্তার ও শরীরের সেই নিপ্রযত্র স্থির ভাবের সহিত শ্বাস, প্রশ্বাস, 
হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, শারীর-বোধ প্রভৃতি যাণতীয় প্রাণকার্ধ্য ও *ইক্ডরিয়- 
কার্য মিলাইয়া তাহাও স্থির করিয়া) সেই পরম সাধন সাধিতে 
হয়। বন্য আমি তাহাতে অল্পই অগ্রসর হইয়াছিলাম। তবে 
বুঝিয়াছিলাম যে, তাহা৷ কতদূর উচ্চ ও আমি তাহা হইতে কত দূরে । 
সুধু যে শরীর স্থির, প্রাণশৃন্ের মত হইলেই সমাধি হয়, একথা 
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মনে করা নিতান্ত ভ্রান্তি। পরচিতজ্ঞতার (1110051761580105 ) 
মত কাহারও কাভারও ম্বাভাবিক এরূপ শক্তি থাকে যে তাহারা 
হৃৎপিগঁকে স্থির ও শরীরকে মৃতবৎ বা 08681100 করিতে পারে। 
কর্ণেল টাউনসেও্ড নামক একজনের প্রর্ূপ শক্তি ছিল। তাহা আমি 
অনেক স্থলে পড়িয়াছিলাম। এ দেশেও যোগী নামে খাত কোন 
কোন ব্যক্তির এরূপ শক্তি আমি দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। তন্মধ্যে 
হয়ত কেহ কেহ পাঁচ সাত দিন মাটিতে প্রোথিত হইয়! থাকিতে 
পারে। হিষ্টিরিক (বারু) প্রকৃতির কোন কোন লোকের প্রবল 
হাদয়ের উচ্ছাসেও এরূপ মুতখৎ ভাব হয়) আর হঠযোগের প্রক্রিয়া 
বিশেষেও হইতে পারে। 

কিন্তু উহা সমাধি নহে। ভরিদান যোগী তিন মাস প্রোথিত 
থাকিয়া উঠিলে বলিত, সে যেন অন্ক এক লোকে গিয়াছিল এবং 
তথায় কত কি বিচিত্র দৃশ্ত দেখিয়াছে। ইভাতে জানা যায়, তাহার 
চিন্ত সে সময় সির ছিল না। অতএব শুদ্ধ শরীরকে মুতবৎ করিলেই 
চিত্ত স্থির হয় না, বরং অনন্ত, অশান্ত মন অনায়ত্ হইয়। স্বপ্াবস্থার 
স্তায় অধিকতর চঞ্চল হয়। বস্তুতঃ শরীর ও ইন্দড্রিয়ের সভিত মনের 
চরম স্তিরভার নাম সমাধি । শরীরেন্ছিয়ের স্থিরতাপূর্বক যখন ধ্যাত 
নিজকে ভুলিয়া কেবল দেই ধ্োয় বস্তরু্ বিদ্যমানতামাত্র উপলব্ধি 
করিতে থাকেন, তখন তদবস্থকে সমাধি বলে। ইচ্ছাপূর্বক স্তর 
অভ্যাস করিতে করিতে ইহ! সিদ্ধ হয় বলিয়া, সিদ্ধ বাক্তির এই 
অবস্থাঠী যাওয়া না যাওয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। সমাধিসিন্ধিতে 
জ্ঞান ও শক্তির*্* সীমা থাকে না! । কিন্তু শরীরমাত্রকে মৃতবৎ করিলে 

* একজন আজকালকার 'জ্ঞানী” সাধুর ( অর্থাৎ যাহারা আত্মসংঘমে কিছু 


করে না, কেবল মুখে জ্ঞানের কথ1 বলিয়া বেড়ায় তাদৃশ ) সহিত 
আমার সমাধি ও সিচ্থির কথ! হইয়াছিল। সে আমাকে নিমলিখিত গল্প বলিঝ-- 
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সামান্ত ক্রেয়ারভয়েণ্টের € 01211505800 মত কিছু ক্ষমতা হইতে 
পারে বটে, কিন্তু অন্ত কিছু হয় না। যাহা হউক, এইরূপে আমি 
সাধন করিতে লাঁগিলাম। মধ্যে মধ্যে মনে নানাপ্রকার আশঙ্ক? 
আসিয়া! বিক্ষেপ উৎপাদন করিত। মনে হইত--আমি এই নির্জন. 
স্থানে একাকী আছি, এখানে যদি আমার কোন রোগ হয়, 
তবেকি করিব। তখন একটু জল আনিয়া! দিবার কেহ থাকিবে 
না; হয়ত বিন! শুশ্রাধায় কষ্টে মরিব ইত্যাদি নানাপ্রকাঁর ভবিষ্যৎ 
চিন্তা আসিত । ইহাতে মনকে প্রবোধ দিতাম_-অশেষ অনাগত 
হুঃখ ত আছেই, কিন্তু তাহার শঙ্কাতেই যদি কালক্ষেপ করি, তবে 
কখনই তাহার নিবৃত্তি হইবে না। বর্তমানে ত আমার কিছুমাত্র 
বিদ্ব নাই। অতএব এই সময়ে কেন বৃথা এ সমস্ত চিন্তা করিয়া! 


"একজনের তগহ্য! করিয়া জলের উপর দিয়া গমন করা-রূপ সিদ্ধি হইয়াছিল। 
সে বাঁটীতে কি৪্ির। আপিলে তাহার ভ্রাতা বজিল “তুমি এত কাঁদ তগন্ত! 
করিয়া! কি পাইলে?” সে নিজের সিদ্ধির কথ! বলিল। তাহার ভাই বলিল 
“তল দেখি, নদীতীরে বাইয়! তোমার লিদ্ধি দেখাও ।” সে তথায় যাইয়া নদীর 
উপর দিয়! চলিয়া গেল। তাহার ভ্রাতাও খের! নৌকায় পার হইয়। গেল। পরে 
মাঝিকে অর্ধ পরস! দিয় ভ্রাত। বলিল 'এই দেখ তোমার এই পিদ্ধির মূল্য 
অর্ধ পয়স। মাত্র এই বলিয়া সেই 'জ্ঞানী' খুব বাহাছরী করিল। আমি 
জানিতাষ, মুমুক্ষু যোনিগণ সিদ্ধিকে তুচ্ছ দেখেন; কিন্তু এই ব্যক্তির কথায় 
আমার শৃগাল ও ভ্রাক্ষাফলের গল্প মনে পড়িল। ভাঁবিলাম--এই ব্যক্তি এক 
পয়স! পাইলে তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে গ্রহণ করে, কিন্ত এই বিষয় ইছার সম্যক অপ্রাপা 
বলির এরূপ বাহাহুরী করিতেছে। আমি বলিলাম “তুমি এ গলের শেষতাগ 
জান না। শুন বলিতেছি--ফিরিবার সময় পুনশ্চ ভাই নৌকায় ও দিদ্ধ জলের 
উপর দিয়! চলিয়া আসিতে লাঙগ্গিল। নদীর মাঝামাঝি আদিলে শৌকার সহদ! 
ছিত্র হইয়া ভাহ। ডুবিয্না গেল। তাই তখন জলে পড়ি! হাবুডুবু খাইতে 
খাইতে ভরাছি আছি বলিতে লাগিল । তখন সিদ্ধ বাইর! তাহাকে উদ্ধারপূর্ববক 
ভীরে আনিয়! বলিল 'ভাই, তুমি আনার দিদ্ধিতে প্রাণ পাইলে; এখন বল 
দেখি তোমার প্রাণের মূলয কত, আর আমার পিদ্ধিরই ব! মূল্য কত?” তাঁহার 
ভাই খলিল "আমি পূর্বের বুঝি নাই; তোমার নিদ্ধি অমুল্য।' ফলতঃ পৃথিবীর 
সমস্ত ধর্মই প্রবর্তীারতার অলৌকিক শক্তির উপর স্থাপিত ।” 
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সাধনের বিশ্ব নিজেই উৎপার্দন করি। এই সময় যদি সর্বাস্তঃকরণে 
সাধন করি তবে অনাগত ছৃঃখের প্রকৃত প্রতিকার হইবে। চিন্ত! 
করিলে মন্দ ব্যতীত ভাল হইবে না। এইরূপে মনকে প্রবোধ দিয় 


প্রা তিন মাস সাধন করিয়! দিব্য-দৃষ্টি আগারে এক দিন প্রবেশ 
করিলাম । - 


অগাদশ পরিচ্ছেদ । 
দিব্য-দৃষ্টি--দেশ ও কালের অমেয়তা । 


পূর্বেই বলিয়াছি, সেই আগার গোলাকার (ফাপ। বলের, 
ভিতরের মত )। তাহার কেন্্রস্ানে শুনতে বসিবার আসন । তাহাতে 
বসিলে কিয়ৎকালের জন্ঠ সমাধি ভ্ইয়া যে বিষয় অভীষ্ট, তাহার 
অলৌকিক প্রত্যক্ষ (৫৭ পৃঃ) হয়। এখানে আমি কেবল হইবার 
বসিক়্াছিলাম। পর্রীক্ষান্ধ বুঝিক়াছিলাঁম, এখানে একমাসের কমে 
পুনশ্চ বসা যায় না, বধিতে গেলে উৎস্বপ্রের (12170075/6) মত 
কই হয়। আর এখানে এক বিষয়ের দুইবার দর্শন হয় না। 
তাহার কারণ এই বুঝিয়াছিলাম যে, মন ও মস্তিক্ষের এক অংশে 
তত্রত্য শক্তি একাধিক বার ক্রি করে ন1। 

ব্রহ্মা সকল ও লোক সকল কিরূপ, তাহা দেখিবার ইচ্ছা! করিয়! 
আমি প্রথমবার বসি । বসিবামান্রর আমার বোধ হুইল যেন আমি 
চতুর্দিক হইতে অতি কোমল দ্রব্যের দ্বারা অচল, অটল ভাবে 
্বচন্দে বিধৃত হইয়া আছি। “আমার কোন প্রযত্বের আবশ্তক 
নাই,--এরূপ বোধ হুইয়। আমার প্রাণ মন সমস্ত নিশ্চল হইয়া! গেল। 
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এবং মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া ষেন এক জ্যোতিষ্* মস্তিষ্কের ভিতর, 
সেখানে জ্ঞাননাড়ীর মুল (56250171010 ), তথায় আসিল। তখন 
আমার ইন্দ্রিয়-শক্তিসমূহও ভিতরে যাইয়া তথায় এক বৃহৎ জ্যোতি- 
য় অবকাশে স্থির হইল। সেই জ্যোতির যেন শেষ নাই। ততন্বার! 
আমি দেখিতে লাগিলাম। সেই দেখ! ধেন নিজের আলোকে দেখা) 
সাধারণ প্রতিফলিত আলোকে দেখার মত নহে; তজ্জ্ন্ত তাহাতে 
অন্ধকারস্থ বা আলোকস্থ সমস্ত দ্রব্যই সমান জানা যায়। আর 
সেই সময়ের দৃষ্টির প্রসার (77610 ০£ 1500) এত বিস্তৃত অথচ 
বিশেষদর্শী যে, আমি যেন সমগ্রকে ও তাহার অংশকে (1১915 
2100 1091) একই সঙ্গে দেখিতে লাগিলাম। আর তখনকার 
জ্ঞানপ্রবাহ এত দ্রুত হইতে লাগিল যে, সাধারণ জ্ঞানের তুলনায় তাহা 
উন্ধান্ধ মত বেগবৎ এবং সাধারণ জ্ঞান কচ্ছপের মত মন্দগতি। 
তজ্জন্ত আমি সাধারণ অবস্থায় আসিলে সেই সময়ের (বিশেষ জ্ঞান 
পুনশ্চ সব ধারণ করিতে পারিলাম ন1। কেবল সামান্তমাত্র 
ধারণা আছে। 

প্রথমে এক বিস্তারে খদ্ধি-মন্দির ও পরে এই পৃথিবীটা 
দেখিলাম । তৎপরে পৃথিবীর চতুর্দিকে, যাহাকে স্কুল দৃষ্টিতে অস্তরীক্ষ 
বল যায়, তাহাতে কত বিচিত্র নগ-বন-যুক্ত দিব্য লোক দেখিলাম 
পরে সমস্ত সৌর-জগতে ও প্রত্যেক গ্রহে শ্রৰূপ দেখিলাম । যেমন 


* ইহাই শুর্ধান্ধার বা সৌধুক-জেযোতি। ইহা জ্ঞানেন্তরিয়ের মৃলস্থানের 
প্রকাশ। ইহান্বার] দর্শনে আলোক অন্ধকারাদির অপেক্ষা! নাই। যে দিবা" 
দিতে তাহাদের অপেক্ষ। আছে, তাহাকে চান্দ্র-ঞ্োতি বলে। উহা! ইন্ত্রিয়- 
স্বার বা গোলকম্থ ইন্ত্রিয়ের দ্বাধীন স্ক,র্তবিশেষ, কিন্তু ইন্র্রিয়মূলজয়-সন্থস্থীয 
প্রকাশ নহে। 


অপুর্ব ভ্রমণবৃত্তাস্ত। ৯৩. 


ধূমকেতু যে দ্রিকে চলে সেই দিকে (অর্থাৎ অগ্রে) তাহার পুচ্ছ, 
নির্গত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক গ্রহ ও সমগ্র সৌর-মগ্ুলের যেন 
উত্তরদিকস্থ বুহুৎ বৃহৎ পুচ্ছে দিব্য লৌক সকল প্রতিঠিত। সমস্ত 
গ্রহাদি গোলকগণ যেন জলাবর্তের মত বোঁধ হইয়াছিল। তাহাদের 
ম্ধ্স্থল অন্ধকারময়। পরে সৌরমগণ্ডলের ন্যায় ভ্রাম্যমাণ কোটি 
কোটি বিচিত্র বিচিত্র হুক্স-লোক-শোভিত মগ্ুল সকল দেখিয় 
(তাহাদের বিস্তার মানবীয় ভাষায় অবচনীয় ) সমগ্র স্থল লোককে 
এক: বিশাল কেন্দ্রে ভ্রাম্যমাণ দেখিলাম। সমস্তকে এক বৃহৎ 
আবর্তম্ব্ূপ বোধ হুইল। সমগ্র স্থল মণ্ডলের ও তছুপরিস্থিত 
দিব্য লৌকের বাহিরে চরম লোক বা সত্য লোক। হই্দমধ্যে 
জলাবর্ডের স্তায় তন্মধ্যে স্থুলমণ্ডুল অবস্থিত। চরম লোক দেখিয়া 
আমার উপাস্ত ব্রঙ্গাগ্ডাধীশ্বরকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। অমনি. 
আমার ধোয় মূর্তি অসীম সৌম্য ও সন্ভাবে সজীব হইয়া আমার, 
গোচরীভূত হইল। আমার হৃদয়ে তদনুরাগজনিত যে মুখ হইত; 
তাহা যেন শত সহস্র গুণে বঞ্ধিত হুইয়! তাহাতে আমার অচল 
পরিষদ হইল। পরে আমার তন্ময় ভাব হইয়া গেল। পরে 
সর্বতো-নিরাবরণ, প্রশাস্ত-নুধান্ধি-কল্প, পরমানন্দময়, মহ্দাত্ম ভাবের 
(ষে ভাবে ত্াহারও চিত্ত সমাহিত ) বোধ হুইল। পরে তাহাকে. 
আশ্রয় করিয়া! তাহার স্তায় ব্রন্মাণ্ডের অধীশত্বভাব আমার আসিল। 
তাহাতে আমার হৃদয় প্রদেশের *(তামসিক ) আঁমিতব প্রস্যত হইল 
ব্রঙ্গাণ্ডের সর্ধত্রময় হইল। বোধ হইল, সেই হার্দ আমিত্ব হইতে 
নিয়ত শক্তিধারা পাইয়! ব্রঙ্গারণ্ডের সমস্ত পদার্থ বিধৃত ও অন্জীবিত 
রহিয়াছে। (ইহা হইতে আমি অনস্ত-নামক ভগবানের তামসী 
শক্তির ও ভগবানের নাগষজ্ঞোপবীতত্বের তত্ব এবং তিনি কেন 
বিষ [ ব্যাপী], কেন প্রজাপতি, তাছাও বুঝিয়াছিলাম।) তৎপরে' 


৯৪ শিবধ্যান ব্রহ্মচারীর 


আমার অন্ত ব্রহ্গাণ্ডের দর্শন-বুদ্ধি হওয়াতে সমগ্র এই ব্রহ্ধাণ্ড একবারে 
যেন নিবিয়! গেল; তখন মন শুন্তবং বা লীন হইয়। পুনশ্চ আর এক 
্রহ্াণ্ডের সমগ্র জ্ঞান একবারে উদ্দিত হইল। (ইহাতে জানিয়া- 
ছিলাম যে ছুই ত্রহ্গা্ড অবাক্তাবস্থার দ্বারা অন্তরিত।) দুই মুষ্টি 
বালুকাতে যেরূপ সাঘৃণ্ত, হই ব্রহ্মাণ্ডেও তন্দরপ, কিন্তু উভক্বের প্রত্যেক 
বানুকাকণার যেমন ব্যক্তিগত অসাদৃশ্ত আছে, উভয়ক্রহ্গাওুস্থ প্রত্যেক 
বস্তরও সেইরূপ ব্যক্তিগত ভেদ আছে। এইরূপ অজভ্র বন্ধাণ্ড 
সকল আমার গোচরীভূত হইতে লাগিল। শেষে বিরক্তি আসাতে 
আমি দর্শনে নিবৃত্ত হইলাম। অমনি আমার কাচা ঘুম ভাঙ্গার 
মত চুক! ভাঙ্গিয়া গেল। আমি আর তথায় বসিতে পারিলাম না) 
মণিমগ্ডপে আসিয়। মনন-মঞ্চে মনন করিতে লাগিলাম। 

দ্বিতীয় দর্শনের দিন আমি ৃষ্িক্রম দেখিবার সংকল্প করিলাম। 
পুরাণে নান! কারপনিক আধ্যাফ়িকার মধ্যে স্থানে স্থানে প্রকৃত 
আর্য উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে আমি জানিয়া- 
ছিলাম, পন্য আপনার কতক তেজ ত্যাগ করিলে সেই পরিত্যক্ত 
তেজ হইতে এই পৃথী হইয়াছে ।” [ মার্কগেয় পুঃ] "উৎপতিত 
তেজঃপদার্থ ক্রমশঃ তরলত্ব ও সংহতত্ব প্রাপ্ত হইয়া! ভূমি হইয়াছে” 
ইত্যাদি। এই সব ও আরও পূর্ব পুর্ব্ব অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার 
ইচ্ছাপূর্বক সে দিন আমি পুনরায় সেই গোলাকার গৃহমধাস্থ 
আসনে বসিতে যাইলাম। অবণ্ত আমি উত্তরকাল হইতে পূর্ব- 
কালের অবস্থ। দেখিয়াছিলাম বলিয়৷ সমস্তই বিপরীত বা প্রতিলোম- 
ক্রমে দেখিয়াছিলাম । 

প্রথমতঃ পূর্বের ন্যায় সমাধিদ্বারা আমি সমস্ত পৃথিবীকে সমস্ত 
বিশেষ দ্রব্য সহ দেখিপাম। পরে তাহাদের সমস্তেরই মধ্যে বিকার 
বা'পরিণাম দেখিতে পাইলাম। পরে এক ক্ষণ বা কালের পর- 
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মাণুতে তাহাদের যে অণুমাত্র পরিণাম হয়, তাহাও দেখিতে 
পাইলাম। সেই অণুমাত্র পরিণাম জানিলে তাহার অব্যবহিত 
পরবর্তী বা পূর্ববর্তী পরিণামও নিঃসংশয়ে জানা যায়। আমি 
পুর্ববন্তী পরিণাম দেখিলাম। পরে সেইরূপে তাহারও পূর্ববর্তী 
পরিণাম দেখিলাম । কয়েক মুহূর্তে তাহাতে এরূপ কুশলতা জন্মিল 
যে, আমি একবারে শতবর্ষ পুর্ব পর্যাস্ত সমস্ত পরিণাম দেখিলাম । 
তাহাতে কোধ হুইল যেন বৃদ্ধের বালক হইয়া গেল, মহামহীরুহ 
ক্ষুপবৎ হইয়া গেল ইতাদি। পরে এক দৃষ্টিতে পৃথিবীর প্রাণি- 
ধারণের প্রাক্কাল পর্যন্ত গোচরীভূত হইল। তাহাতে কতপ্রকার 
সাধারণ ও সলোম মনুষ্য, কত অপুর্ব জস্ত ও উত্ভির দেখিলাম, তাহার 
ইয়ত্তা নাই। পরে পর্ধতাদি সমস্ত সমতল হইয়া গিয়া ধর! 
জলময় হুইয়া পরে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। পরে তাহা চন্দ্রের সহিত 
মিলিয়! বক্রভাবে যাইয়া! স্থ্য্যে পড়িয়া মিলাইয়া গেল। পরে সমস্ত 
সৌর জগৎ এরূপ হইয়া আর এক মহা জ্যোতিক্ষে মিশিল। 
তৎপরে এই সমগ্র স্কুল মণ্ডল এক ভূশ উদ্দীপ্ত ভ্রামামাণ পিণ্ডে পরি- 
ণত হুইল। পরে সর্বব্যাপী নির্ধোষ সহকারে .সমস্ত নিস্তাপ হইয়! 
গেল। তৎপরে নানাপ্রকার বিশেষ বিশেষ বরূপ-গুণাদি আর 
রহিল না। তখন সমস্ত একাকার দশদিকব্যাপী মহোদধিকর হইয়। 
গেল। তদনস্তর সমস্ত নিবিয়া গেল। আমি যেন ঘোর মোহে 
মুগ্ধ হইয়া, যাইলাম। তৎপরে পুনরায় এই ব্রহ্গাপ্ডের পূর্বাভিব্াক্তি 
গোচর হইল। অবশ্ত তাহার লয়কে সৃষ্টি ও তাহার সৃষ্টিকে লযনের 
মত দেখাইল; এবং তাহার সমস্ত জীবকে আমি পূর্বের বলিয়া 
জানিতে পারিলেও তাহাদের আকার, প্রকার, ইন্দ্রিয়াভিব্যক্তি, 
ভাষা প্রভৃতির সম্পূর্ণ ভেদ দেখিলাম ।* তৎপরে আরও দিৃক্ষা!, 

* অনেকে মনে করে, পূর্ব কল্পে এইরূপ ভাব! ও ব্যক্তি সঞ্ল ছিল; কিন্ত 
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থাকাতে বছ বক্গাণ্ডের পূর্ব পূর্ব বা অতীত অভিব্যক্তি আমার অজঅ' 
গোচর হইতে লাগিল। শেষে বিরক্তি আসাতে পূর্ব চটক 
ভাঙ্গিয়! গেল ও আমি বাহিরে মণিমণ্ডপে আসিয়া মনন-মত্ঞচ শুইয়া 
পড়িলাম। 

তখন আমার মনে এমনি উদার ভাব আদিল যে আমি সমস্ত 
লোককে, যেমন পর্বতস্থ ব্াক্তি নিয্স্থকে দেখে, সেইরূপ দেখিতে 
লাগিলাম। এর ছুই দর্শন মিলাইয়া মনন করাতে যে কি অভূতপূর্ব 
ভাব আসিল, তাহা বলিতে পারি না। চিৎ ও অব্যক্ত-রূপ 
অমেয় পুর্ণ শক্তির যে কি অনির্বচনীয় মহিমা, তাহা! কতক বৌধ- 
গম্য হইল। মনন-মঞ্চের প্রভাবে মেধার এত স্ফুর্তি হইল যে, 
আ'মি আরও গভীর বিষয় সকল বুঝিতে লাগিলাম। মনে হইল-- 
আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা অল্প একদিক মান্র। যেমন মহত্ব 
অসীম, তেমনি ক্ষুদ্রতাও অসীম। আমার নিকট ব্রন্ধাও যেমন 
বৃহৎ তেমনি আর এক জনের নিকট আমিও তদ্রূপ বৃহৎ। সেও 
পুনশ্চ আর এক জনের নিকট তন্রপ; এইরূপে পরিমাণের কোন 
দিকে সীম! নাই; কারণ পূর্ণ শক্তিতে অসম্ভব কিছুই হইতে পারে 
না। কার্ধ্য সকলের বিকাশের যদি সীমা থাকে, তবে তাহাদের 
মূল কারণ কখনও পুর্ণ শক্তি হইতে পারে না। আরও বুঝিলাম, 
যেমন নান! মণ্ডল লইয়া এই ব্রহ্গাণড সেইরূপ নান ব্রন্ধাও লইয়া 


তাহ! সম্পূর্ণ ভ্রান্তি ও আপাতবিষয়ের অভিমানমূলক কল্পন| সা) বখন ঘেখ। 
যার ২1৪ সহম্র বৎসরে ভাবার এত তেদ, তখন কোটি কোটি দিব্য বর্ষে যে কত, 
ভেদ হুইবেঃ তাহা! সহজেই বুঝ। বায়। বনস্ততঃ আমি বহু বহ ব্রন্গাগড দেখিয়াছি, 
বিত্ত কোথাও দুই বন্তকে সম্পূর্ণ সমান দেখি নাই, ইহ! আমার বেশ ধারণা আছে। 
তবে প্রণব প্রভৃতি কয়েকটা শব্দ এ কল্পে জা[তর্ভবর পুরুষদের দারা প্রবর্তিত হুইয়।ছে। 
উহ! পূর্বেও ছিল। 
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এক বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড থাকিবে । তাহাদেরও বহু লইয়া আর এক 
বৃহৎ লোক থাকিবে । এইরূপে ওদিকেও অসীম। আবার এই সমস্তের 
'নাগত ও অতীত অবস্থা লইলে সেদিকেও অসীম। সার্বজ্ঞ্েরও 
অর্থ বুঝিলাম। বস্ততঃ নিঃশেষরূপে জানার নাম সার্বজ্য নহে। 
কারণ, কেহ যদি জানিতে থাকে তবে, তাহার প্রতিমুহ্র্তের জ্ঞের বিষয় 
যতই বৃহৎ হউক না, তাহ কখনও অসীম জ্ঞেয় বিষয়কে অতিক্রম 
করিতে পারিবে না । কারণ, সসীমের সমষ্টি করিতে থাকিলে কখনও 
তাহা অসীম হইতে পারে না। আর, সমস্ত দ্বৈত-জ্ঞানই সসীম। 
ফলতঃ সার্বুজ্ঞের অর্থ জ্ঞানের কোন রোধক হেতু (এতট! জানিতে 
পারিব, তছুপরি আর পারিব না) না থাক।। আরও বুঝিলাম, 
জ্ঞেয় অসীম হওয়াতেই যোগিগণ সার্বজ্যকেও তুচ্ছ জানিয়া কৈবল্য- 
রূপ পরম পদ আশ্রম করেন। বাহোর মত কৈবল্যের ক্ষয় ও 
অতিশয় ( অর্থাৎ তদপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা ) নাই । 

একবার সাধারণ মানব, যাহারা কত ক্ষুত্র ক্ষুত্র বিষয়ে রত, 
তাহাদের সহিত যোগীদের গ্রজ্ঞা-বিষয়ক তুলন। আদিল। মনে 
হইল, একজাতীয় হইলেও মানবে মানবে যে কত প্রভেদ হইতে 
পারে, তাহার ইয়ত্ত। নাই! 


উনবিংশ পরিচ্ছেঘ। 


বাহা-তত্ব-সাক্ষাৎকরণ। 


ইহার পর আমি 'তত্ব-দর্শন আগারে” বসিয়াছিলাম। পূর্বেই 
বলিয়াছিঃ উহা “দিব্য-দৃ্টি আগারের' সর্বৈব তুল্য, কেবল ভিত্তি 
উজ্জল শ্বেতবর্ণ। ইহাতে প্রত্যহই বস! বায়। ছুই দিন মাত্র নৃত্তন 
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নৃতন তত্ব দর্শন হয়, শেষে পূর্বদৃষ্ট চরম তত্বেরই দর্শন হইতে থাকে। 
বসিবার পরই কিছুক্ষণ মাত্র তত্ব সাক্ষাৎ হইয়! শেষে সাধারণ জ্ঞান 
আসে, আর সে দিন কিছু হয় না। 

আন্তর ও বাহা সমস্ত পদার্থ যে কয়েক প্রকার মূল পদার্থে বিভক্ত_ 
করা যায়, তাহাদের নাম তত্ব । তত্ব সকল স্থুলতঃ তিন প্রকার-_ গ্রাহা- 
তত্ব, গ্রহণতত্ব ও গ্রহীতৃতত্ব। তন্মধ্যে এখানে ভূত ও তন্মাত্র নামক 
ছুইপ্রকার গ্রাহতত্ব এবং বাহেন্র্রির় ও অন্তঃকরণ নামক ছুই- 
প্রকার গ্রহণতত্ব ছুই দিনে সাক্ষাৎ হয়। ন্বরূপগ্রহীতৃতত্ব বা পুরুষ-তন্ব 
বিবেকখ্যাতিরও নিরোধ হইলে তবে উপলব্ধ হয় বলিয়৷ (সুতরাং 
সর্বপ্রকার বাহ্-প্রভাবের অসাধ্য বলিয়া) এখানে বোধ হয় তাহার. 
সাক্ষাৎকার হয় না) অন্ততঃ আমার হয় নাই। 

এই তত্বদর্শন যোগীদের পক্ষেও সুম্্ম বিষয়, সুতরাং সাঁধারণে 
ইহা! তত বুঝিতে পারিবে না। তথাপি আমার বক্তব্য বিষয়কে 
সর্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার জন্য ইহার কিছু বলিতেছি। 

প্রথমতঃ তত্বদর্শন আগারে বসিবামাত্র পূর্বের মত সমাধি- 
"ভাব আসমা! চিত্ত নাসাগ্রে বিনিবন্ধ হইল। তাহাতে প্রথমতঃ 
অনেক অপুর্বব অপূর্ব গন্ধান্নভব হইয়া পরে চিত্ত গন্ধ-গ্রহণ-বিষয়ে 
এত নিশ্চলভাবে অবহিত হইল যে, আমি নাসিকাস্থ শারীর ধাতুরও 
গন্ধ (যাহা সাধারণতঃ মোটেই বোধগম্য হয় না) পাইতে 
লাগিলাম। তাহাতেই চিত্ত এত স্থির হইয়া গেল যে, আমি” আত্ম- 
হার! হইয়। ও অন্য সমস্ত বিষয় বিস্বৃত হইয়। কেবল সেই গন্ধকেই 
জানিতে লাগিলাম। তখন বোধ হইল, বল সেই গন্ধময় 
সত্তাই জগতে বিস্তমান আছে। পরে সেই ভাব শিথিল হওয়াতে 
রসের বিষয় মনে আসিল। তখন চিত্ত জিহ্বাগ্রে বিনিবদ্ধ হইয়| 
রূসগ্রহণে পূর্ববৎ দ্ুনিশ্চল ভাব ধারণ করাতে জিহ্বার অবসেচক 
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লালার ম্বাদ ন্ফুটরূপে জ্ঞানগম্য হইল। পরে পূর্বের স্তায় কেবল 
সেই রসের সত্বামাত্রই নির্ভাদিত হইতে লাগিল । 

তৎপরে চক্ষর্গত যে সাংস্কারিক জ্যোতি (717601960 01706915 ) 
দর্শন হয়, তাহাতে চিত্ত সমাহিত হইয়া কেবলমাত্র তাহারই 
সত্তা নির্ভীসিত হইতে লাগিল। তৎপরে সেই সময়ে যে আশীতল 
স্পর্শজ্ঞান হইতেছিল, তাহাতে সমাধান হইয়া জগৎ কেবল 
তাহারই সত্তাময় বলিয়া বিভাত হইল। পরে কর্ণাভ্যন্তরের রুক্তাদি 
চলাচল হেতু যে নানাবিধ নাদ (€ যাঁঙাকে অনাহত নাদ বলে) 
শুনা যাঁয়, তাহার একপ্রকার শব্দে ( চিঞ্চিনী এইরূপ) চিত্ত সমা- 
হিত হইল। তখন আমি রূপরসাদি সমন্ত জ্ঞান সম্যক্রূপে বিস্বৃত 
হুইব্না কেবলমাত্র যেন ব্যাপ্তিহীন সেই *চিঞ্চিনী”-শব্ঘময় অনাবৃত সত্ব 
কালধারাক্রমে বোধ করিতে লাগিলাম । 

এইরূপে ক্ষিতি, অপ» তেজ, বাঁধু ও আকাশ নামক পঞ্চতৃতের 
তত্ব সাক্ষাৎ করিলাম। আমি কোন বিশ্ে বান শব্বাদিতে 
সমাধি করি নাই বলিয়া শরীরের সাহজিক শন্বার্দিতেই আমার 
সমাধি হইয়াছিল । 

শব্দতত্বের সাক্ষাৎকার হুওয়ার পরে আবার সেই শব্দকে বিষয় 
করিয়া প্রগাতর চিত্তস্থ্র্যে হইতে লাগিল। যেমন কোন সুক্ষ 
শব্দ শুনিতে গেলে স্থিরভাবে অবহিত হইতে হয়, সেইরূপ আঅধিকা- 
ধিক স্থৈর্য্য সহকারে সেই ধোয় শবে অবহিত হইয়া, তাহাঁর বছ- 
বিধ -হুল্মাতিহুক্ম অবস্থা গোঁটর হওত শেষে এরূপ এক হুঙ্্ম অব- 
স্থায় গেল যে, তরপেক্ষা আরও স্থির হইলে শব্দজ্ঞান একবারে বিলুপ্ত 
হয়। সেই পর্ম-হুপ্্ শব একাকার সর্বভেদ-রহিত কেবল যেন 
শ্রবণমাত্রযোগয । আর তাহ! শুনিয়া সাধারণ শবজ্ঞানের ভার 
জুখী, ছুঃখী বা মূঢ় হইতে হয় না। পরে ঠিক এই প্রণালীতে 
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অসংখ্যপ্রকার স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের চরম সুক্ষ একাকার ভাব 
ব1 স্পর্শমান্্র, রূপমানত্র, রসমাত্র ও গন্ধমাত্র সাক্ষাৎ করিলাম । 

ইহার পর সাধারণ জ্ঞান আসিল । আমি সেই অদৃষ্টপূর্ব 
ভাব স্মরণ পূর্বক বিভোর হুইয়! কতকক্ষণ বসিয়া! রহিলাম। পরে 
আর কিছু না হওয়াতে শিথিল-গতিতে আসিয়! মনন-মঞ্চে শয়ন 
করিলাম। তখন তত্বদর্শনের গৌরব ও মোক্ষের পক্ষে উপাদেয়তা 
হৃদয়লম হইল। বুঝিলাম, পূর্বে ষে অসীম-বৈচিত্রাযুক্ত বহু বহু 
্রঙ্গাণ্ড দেখিয়াছি, তাহারা সমস্তই এই কয়েকটা তত্বের অন্তর্গত। 
আরও বুঝিলাম, এইরূপে জগৎকে দেখিতে শিখিলে 'নামরূপ' ব৷ 
ব্যবহারিক মোহ সম্যক অপগত হয় এবং বাহ কোন বস্ততে আর 
সুখ, দুঃখ বা মোহ থাকে না। তথায় শয়ন করিয়া “তত্ব-দৃষ্টি, এক 
এক বার স্মরণ হইতে লাগিল এবং তরদৃগ্টিতে কোন কোন বিষয় 
এক এক বার যেন দেখিতে লাগিলাম। তখন কোন প্রিয়জনকে মনে 
পড়াতে তাহার রূপের দিকেই তন্ময় ভাব আসিতে লাগিল, তাহাতে 
কেবল চক্ষুগ্রহা এক আকার মাত্রই বোধ হইতে লাগিল। অন্য 
যে সমস্ত গুণের জন্য পপ্রয়জন বলিয়৷ ব্যবহার করিতাম ও তাহার 
প্রতি ভালবাসা প্রভৃতির দ্বার যে মুগ্ধ হইতাম, তাহা তুলিয়া! যাইতে, 
লাগিলাম। গুণ সকল রূপ হুইতে বিশ্লিষ্ট বোধ হইতে লাগিল। 
সেইরূপ কোন পদ (বাঁচক) মনে হইলে তাহার ধ্বনির দিকে মন 
একাগ্র হইতে লাগিল, আর তাহার অর্থজ্ঞান ( বাঁচ্য ) বিশ্লিষ্ট 
বোধ হইতে লাগিল। মনে করিলাম, এরূপে যদি নিয়ত 'দেখা 
যায়, তবে এই ব্যবহারিক জগৎ মরীচিকার স্থায় বিলুপ্ত হইয়া 
বাইবে। আমরা প্রয়োজন বা স্বদৃষ্টি-অনুসারে কোন এক দ্রবোর 
কতকগুলি ধর্ম দেখিয়া তাহার 'নাম রাখি অথবা! সেই দ্রব্য 
চিনি রাখি। সেই নাম অথবা “চেনার” সঙ্গে সঙ্গে শব্দ, স্পর্শ, 
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রূপ, রস, গন্ধ এবং নানাবিধ ক্রিয়ার সন্ীর্ণ ধারণা হয়। প্রয়োজনের 
ও দৃষ্টির ভেদে একই দ্রব্য ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, এক 
শিলা-পুত্র অস্ত্র, লোড়া, দেববিগ্রহ প্রভৃতি রূপে ব্যবহৃত হয়। 
প্রত্যেক “নাম, অথবা নাম ন! থাঁকিলে “চেনার সহিত আমাদের 
নানা সংকীর্ণ গুণের জ্ঞান আসে। তাহাতে আমরা ব্যবহারিক 
জগৎকে পত্যবৎ বিবেচনা করিয়। তাহাতে সখী, দুঃখী ও মুঢ় হই। 
কিন্তু ব্যবহারিক দ্রব্যের শব্দাদি গুণ যদি পৃথক পৃথক ভাবে (চঞ্চল 
চিত্তের দ্বারা যেরূপ সংকীর্ণভাবে গ্রাহা হয় সেরূপ নহে) উপলব্ধ 
হয়, তবে আর ব্যবহারিক ভাব থাকে না। তখন আমরা বাহকে 
প্রকৃতরূপে সুখ-ছুঃখ-শৃন্য বা নিরর্থক দেখিতে পারি। এইরূপ তত্ব- 
জ্ঞান যে বিমুক্তির পক্ষে কতদূর উপাদেয় তাহা! বুঝিলাম ; কিন্তু 
আমার একা গ্রভৃষিক! কেবল অল্লমাত্র আয়ন্ত হওয়াতে শ্রী তত্বভাব 
বহুক্ষণ থাকিত না) বিক্ষেপের দ্বারা তাহা বিপ্লত লইয়া যাইত। 
একাগ্রভূমিক চিত্তে এইপ্রকার তত্বজ্ঞান আদিলে তাহাকেই সম্প্র- 
জ্ঞাত যোগ বলে এবং তাহাই মুজিব গৌণ হেতু। 


১০১১ 


বিংশ পরিচ্ছেদ । 
আন্তর-তবব-সাক্ষাৎকরণ। 


ইছার কয়েক দিন পরে আফি পুনরায় তথায় বসিলাম। এবার 
গ্রহণ-তত্ব-সাক্ষাৎকার হইল। গ্রহণ বা করণ অর্থে যে সমস্ত শক্তির 
দ্বারা আমাদের জ্ঞান, কার্য, দেহ-ধারণ ও চিন্তন সিদ্ধ হয়, সেই শক্তি- 
সমূহ। এ বিষয় পূর্বাপেক্ষাও ছুরূহ। তজ্জন্ত স্থুলভাবে লিখিতেছি। 
সেদিন একবারেই তন্মান্রতত্ব সাক্ষাৎ হইল। তাহাতে কিছু- 
ক্ষণ স্থির থাকাতে বাহা পদার্থ নিরর্থক বা আকর্ষণশন্ত বোধ হুইয়! 


১০২. শিবধ্যান ব্রহ্ষচারীর 


অবধানবৃত্তি ইন্দ্রিয়শক্তির দিকে আদিল। তখন ক্রমশঃ বোধ হুইল 
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, সমস্তই ক্রিরাশ্ব্ূপ ও তাহারা আমার 
ইন্দ্রিয়কে সক্রিক্ন করিতেছে। সেই ক্রিয়া বা চাঞ্চলা, জ্ঞানময় বা 
জ্ঞাতা আমিত্বে যাইয়া! শব্দার্দি-ূুপে বোধগম্য হুইতেছে। এইক্ধপে 
শবধার্দিকে ক্রিয়াশ্বরূপ এবং তনির্মিত ও তদ্যবহারকারী শরীরে- 
ক্রিয়কে (রক্ত, মাংস, অস্থি, স্সাধু প্রভৃতিকে ) কাঠিন্-তারল্যা'দি-শৃন্ত 
কেবল ক্রিয়াময় বোধ হইল। যেমন চুম্বক স্বীয় শক্তির দ্বারা লৌহ- 
চুর্ণকে আকর্ষণ করিয়া রাখে, সেইরূপ বোধ হইল যেন আমি 
অভিমানের দ্বারা শরীররূপ ক্রিয়াসমষ্টিকে ধরিয়া রহিয়াছি। সেই 
ক্রিরাসমষ্তি সর্বদাই তদ্ধারক অভিমানকে সক্রিয় করিতেছে । 
তাহাতে আমার জ্ঞান, কার্য ও দেহ-ধারণ-রূপ অন্মিতা হইতেছে। 

যে শরীরকে ও বাহ্দ্রব্যকে পূর্বে অত্যন্ত স্থিতিশীল বলিয়া বোধ 
হইত ও যাহ! আমার অদ্বিতীয় আশ্রয় বলিয়া বোধ হইত, তাহা 
তখন নিতান্তই অলীক ক্তিয়াপ্রবাহম্বরূপ বোধ হইল। বোধ হইল 
যেন আমি শুন্তে অবস্থিত। এইরূপে বাহোক্রিয়তত্বের সাক্ষাৎকার 
হইল। 

তৎপরে সমস্ত শরীরেন্দ্িয়ের মধ্যগত, তাহাদের ধারক আত্ম- 
নীন অভিমানের দিকে চিত্ত যাইল। তখন আর বিস্তারযুক্ত দেশ- 
বোধ রহিল না, কেবল বোধ হুইল যেন চঞ্চল ক্কিয়াপ্রবাহ ক্ষণের 
পর ক্ষণে চলিয়! বাইতেছে। তখন তাদৃশ ক্ষণপ্রবাহ বা কালকেই 
একমাত্র অধিকরণ বলিয়া! বোধ হইতে লাগিল। 

পরে চিত্ত আরও স্থির এবং অন্তরাভিমুখ হুইঞ্জ! সেই অভিমানের 
যাহা! মূল উৎস, সেই বোধরূপ জ্ঞাতৃত্বভাবে যাইয়া! অবস্থিত হইল। 
কোন মনুষ্য যদি অত্যুচ্চ স্থান হইতে পতিত হুইতে থাকে, তখন 
তাহার যেরূপ বোধ হয়, বাহোন্িয-তত্ব সাক্ষাৎ করিয়া! বাহের 


অপূর্ব ভ্রমণবৃত্তান্ত। ১০৩ 


আধারত্ব-মোহ অপগত হইলে, আমার সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল। 
পরে সেই পতনশীল ব্যক্তি যদি শুন্তেই কোন কোমল নুখস্পর্শ 
দ্রব্যের ৰা শক্তির দ্বারা বিনা! উপঘাতে সম্যক রুদ্ধগতি ও স্ত্থ্যয 
লাভ করে, তখন তাহার যেমন বোঁধ হয়, সেই জ্ঞাতৃত্ব বা “'আমি*- 
ভাবে স্থিত হওয়াতে তদ্রপ বিশোক, অভয় স্থির-স্থিতির বোধ 
হইল। বাহ্‌ সমস্ত আধার শুন্তবৎ, তাহাই একমাত্র অচল আধার 
ও সর্বাভীষ্টতার একমাত্র আম্পর্দ ও বোধের একমাত্র উৎস বলিয়া 
বোধ হইল। এইরূপে অস্তঃকরণের বা বুদ্ধি-তত্বের সাক্ষাৎকার হইল। 
কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম, তাহা! বাহের জ্ঞাতা বলিয়া অনাত্ম-উদ্রেকের 
দ্বারা অনুবিদ্ধ। আমি অভিমানকে আশ্রয় করিয়া সেই ভাবে 
গিহাছিলাম। যদিও অবধান সেই আমিত্বের দিকে ছিল, কিন্ত 
সেই অভিমানের “মূল আমি” ঝা 'দৃন্তের জ্ঞাত আমি, এইন্ধপ 
অস্ফুট বাহা বোধের উপমায় সেই আমিত্ব ক্ফুর্তি পাইতেছিল। বুঝি- 
লাম, বদি সেই বাহা উদ্রেকও না! থাকিত, যদ সমস্ত অনাত্ব- 
বোধের সম্যকৃ নিরোধ হইত, তবেই টৈক-ল্যপছ্ে্কে বা 
পপু্রস্য তত্বেল্প অন্মুভ্ভীন্ষ হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই এবং 
এ পর্য্যন্ত করিতেও পারি নাই। 

গ্রহণ-তত্ব-সাক্ষাতের পর, খআঁমি পুনরায় মনন-মঞ্চে আসিলাম। 
তথায় সেই মহান্‌ ভাব সকল অনুম্মরণ করিয়। দেখিতে লাগিলাম । 
দেশ বা! বিস্তার-জ্ঞান কিন্ধপ মোহ ও দেই মোহ কিরূপে দূর হয়, 
তাহা বুঝিলাম। খাত্মস্ত্রে পড়িয়াছিলাম “ভুব আশা অজায়ত” 
অর্থাৎ বাহাজ্ঞানের সহিত আশ! ব! দিকের জ্ঞান ও দেশের জ্ঞান 
জন্মে । ইহার তত্ব এখন বুঝিলাম। বাহ্‌ ভাব ছাড়িরা আত্তর 
ক্রিয়াময় ভাবে অবস্থিতি করিলে আর দেশজ্ঞান থাকে না. তখন 
সভ| কালাধার বলিয়! হদয়ঙ্গম হয়। আবার সেই আত্তর ক্রিয়াও 


॥ 


১০৪ শিবধ্যান ব্রহ্মচারীর 


রুদ্ধ হইলে যে কালের জ্ঞানও থাকিবে না, তাহাও বুঝিলাম। 
বুঝিলাম, সেই পরা চিতিশক্তি কিরূপে দেশ ও কালের অতীত। 
কিরূপে দেশ-কাল-শুন্ত চিৎ ও অব্যক্ত হইতে অপর সমন্তের স্যার 
দেশ ও কাঁল-রূপ মোহু উৎপন্ন হয়, তাহাও বুঝিলাম। অহো! 
লোকের কি অজ্ঞতা! তাহার দেশ কালকে পরম! শক্তির আধার 
মনে করে!!! মনে করে চৈতন্ত সর্বদেশ ব্যাপিয়া আছে'-- 
সর্বত্র তার সত্তা” ইত্যাদি ! 

এইরপে আমি খদ্ধি-মন্দিরের প্রায় সমস্তই দেখিলাম । তৃতীয় 
স্তবকে যাইতে আমি আর একদিন চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাষ 
না। কারণ নিরোধ-সমাধি না হইলে তথায় যাওয়। যার না। নিরোধ- 
সমাধির ত কথাই নাই, সবীজ সমাঁধিও আমার অভ্যস্ত হয় নাই। 

খদ্ধি-মন্দিরের উদ্দেন্ত আমি এইরূপ অবধারণ করিস়াছিলাঁম-- 
তথাকার প্রভাবে কিছু কালের জন্ত সাধনের উচ্চ ও নিগৃঢ় 
বিষয়ের যথাধথ অন্ুভাব হয় মাত্র। পরে সাধক যদ্দি বাহ্‌ বিষয়ে 


' বিরক্ত হইয়া সেই অন্ভাবপূর্বক তদ্িষয় নিরস্তর অভ্যাস করিয়। 


আয়ত্ব করে, তবে কৃতকৃত্য হইতে পারে । সাধকদেের ইহাতে অত্যন্ত 


. সহায়তা হইতে পারে। উত্তর দ্বিকে যে রাষ্ট্রিক বিভাগ ছিল, 
' তাহারও তত্ব আমি ইহা হইতে অন্ুমানে বুঝিলাম। রাষ্ট্রকার্য্য- 


কারিগণ তথাকার পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলে রাজ্যশাসনের পদসমূছের 
উপযোগী হইতে পারে। এইব্ধপে এখানকার পরীক্ষোতীর্দ 


: গথ যদ্দি পৃথিবীর রা ট্রক ও ধর্মসন্বন্ধীয় বিষের নেত! হইত, 
? আত্রলভ্য প্রজ্ঞা ও আত্মসংঘম পৃথিবীর অদ্বিতীয় খদর্শ হইত, তবে 


: অযোগ্য ব্যক্তির উচ্চ-পদ-লাভের ও অজ্ঞানের জন্ত মানব-সমাজে যে 


অশেষবিধ দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা! হইত না। যোগিবর অশ্বজিৎ যদি 


: পৃথিবীকে ইহার অধীন করিনা! তাহার পরম্পর! চালাইয়া যাঁইতেন, 
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তবে পৃথিবীতে মাঁনবগণ একপরিবারভুক্ত হইয়া নুখ-শীস্তিতে 
থাকিত। কিন্তু তাহা হইলে আর এক মছাদোষ হইত। পৃথিবীতে 
অপুণ্যকারীদের স্থান হইত ন1। তাহার! এখানে আসিয়া! নানা ছুঃথে 
গীড়িত হইয়! যে পরামার্থ-বিষয়ে অভিমুখ হয়, তাহা হইত না। বাহের 
স্থথে থাকিয়। প্রায় লোকেই আস্তর বিষয়ে কচিযুক্ত হইত না। 
ফলতঃ পৃথিবী ছুঃখবহুল হওয়াতে, বাহগ্খাকাজ্সীরা হুঃখ-ভয়ে যে 
সংজ্ঞালাভ করে, তাহা ঘটিত না। ইহা বুঝিয়া বোধ হয় প্রথমতঃ 
দয়াপরবশ হইয়া অশ্বজিৎ যোগী যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন, পরে সে 
ংকল্প ত্যাগ করিয়! স্বয়ং নির্বাণমার্গে নিবি হন। বস্তুতঃ জগতের 
আমূল সংস্কারের সুবৃহত কল্পনা করা এক প্রকার ভ্রান্তি । 
এই সমক্ন আমার এক বিদ্ব উপস্থিত হইল। এই সমস্ত অলৌকিক 
বিষয় দেখিয়া একদিন মনে হইল, ইহা লোঁকসমাজে প্রচার করিব। 
কিন্ত মনে মনে বুঝিলাম, উহা1! আমার বিদ্ল। তথাপি তাহা প্রায়ই 
মনে আসিয়া মনকে বিক্ষিপ্ত করিত। আর সেই সময়ে পুনরায় শ্রাবণ 
মাস আসাতে মনে হইল), এই সময়, না! যাইলে আর এক বৎসরের 
মধ্যে যাইতে পারিব না। এইরূপে এ সব কথা প্রকাশ করিবার জন্য 
মন বড়ই ব্যস্ত হইল। প্রতিবাঁসীর দোষ জানিলে তাহা প্রচার করি- 
বার জন্ত মজলিসী স্ত্রীলোকদের যেমন পেটের মধ্যে কল্‌ বল্‌ করে, 
আমারও তত্রপ অবস্থা বা ছুরবস্থা হইল। 
মন অধিক চঞ্চল হওয়াতে আ্ামি তথ! হইতে লোকালয়ে আদাই 
স্থির করিলাম। পাঠককে প্রত্যাবর্তনের পুঙ্খানুপুঙ্ঘ বিবরণ বলিয়া 
আর বিরক্ত করিব ন|। সেই স্থান হইতে বনুকষ্টে সেই প্রস্তরের 
ফাট দিয়া উপরে চড়িয়া, পূর্বরদৃ্ট যে বাদাম ও অক্ষোটের বৃক্ষ ছিল; 
তাহার ফল সংগ্রহ পূর্বক তাহাই পাথেয় করিয়া, প্রত্যাবর্তনে প্রবৃত্ত 
হইলাম। পুর্বকার সেই পথে শত শত বার প্রাণসহ্কট হইতে রক্ষ! 
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পাইক়া; শেষে যে তুষারক্ষেত্র হইতে আমি গড়াইয়৷ নামিয়াছিলাম, 
তাহার নিকট আদিলাম। আসিয়া দেখিলাম, তাহা গলিয়! জীর্ণ হইয়। 
গিয়াছে; কারণ তাহা উপর হইতে বিছযুাত হইয়া অপেক্ষাকৃত উঃ 
উপত্যকায় পতিত হইয়াছিল বা নাবিয়া আসিয়াছিল। "ইহাতে 
আমার ফিরিবার সুবিধা হইয়াছিল। তবে পূর্বকার দেই গিরিসঙ্কটে 
হিমবাত্যার (131152919) মধ্যে পতিত হইয়! আমার শীতান্ধতা ব| 
520.-311007)555 হুইবার উপক্রম হইয়াছিল। অনেক কষ্টে তাহা 
হইতে রক্ষা পাই। 


একবিংশ পরিচ্ছেদ । 
উপসংহার । 

এইরূপে আমি যখন লোকালয়ে পৌছিলাম, তখন গঙ্গোত্তরী, 
বদরীনারায়ণ প্রভৃতি তীর্থ হইতে সমস্ত লোকই নিম্নতর গ্রামে 
আসিয়াছে । খআমিও ত্বরা করিয়া পাহাড় অতিক্রমপূর্বক হরিদ্বারে 
'আসিলাম। 

এস্থলে আর একটী কথ! পাঠককে জানাইতেছি। দিব্য-দৃষ্টির দ্বারা 
প্রথমেই আমি এক কটাক্ষে খদ্ধিমন্দিরের আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যবস্থা! 
দেখিয়াছিলাম। তাহাতে জানিয়াছিলাম, উহ! স্বাভাবিক নিয়মবশে 
চলিতেছে । উহার কোন চেতন ত্ধিষ্ঠাতা পুরুষ নাই। অশ্বজিৎ 
যোগী জড়শক্তি সকলকে একূপ কৌশলে নিবন্ধ করিয়া গিয়াচ্ছেন যে, 
কল্পাস্ত পর্য্যন্ত তাহ! শ্বতই চলিবে। আহার্যের উপাদানভূত নানাবিধ 
ধাতব লবণার্দিমিশ্িত এক ঈষছৃষ্ প্রত্রবণের জল এবং নিশ্াতার 
অলৌকিক-প্রজ্ঞা নির্বাচিত জীবাণু-বিশেষ হইতে তথাকার আহার্য্য 
উৎপন্ন হয়। সেই কুগুগাত্র হইতে বিকীর্ণ শক্তিবিশেষ দ্বারা বোধ 
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হয়, অজৈব প্রত্মবণবারি হইতে প্রথমে কোন প্রকার অস্ফুট প্রাণী উৎপন্ন . 
হয়) তন্বারা বোধ হয় উক্ত জীবাণু অনুজীবিত থাকে । নির্মল সলি- 
লের প্রশ্রবণ হইতে তথাকার অন্ত সব জল আসে। 

তদ্যতীত নানাপ্রকারের বৈছাতিক ও অন্ঠান্ত শক্তির দ্বারা 
সেখানকার সমস্ত প্রয়োজন নির্বাছিত হয়। পুর্বেই সেখানকার 
প্রস্তরনয় প্রাঙ্গণের স্বাভাবিক উষ্ণতা ও আলোক বিকিরণের কথা 
রলিয়াছি। বোধ হয়, তাহা দ্বারা কোন্প্রকার জীবাণু বা 1110:0106 
উৎপন্ন হইতে ন! পাওয়াতে সে স্থান অনেক পরিমাণে নীরোগ ছিল। 
আযি প্রথমে যে রুটি লইয়া গিয়াছিলাঁম, তাহার কয়েকখান| অবশিষ্ট 
ছিল) তাহা আমি এক স্থানে ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। উহ! বহুদিন 
অবিকৃত ছিল এবং শেষে একপ্রকারে বিকৃত হইলেও কখন পচিয়া যায় 
নাই। ইহাতেই আমি উপরোক্ত বিধয় :বুঝিয্লাছিলাম ; কারণ পুতি- 
ভাব ষে জীবাণুর দ্বার। সংঘটিত হয় তাহা আমি জানিতাম। 

লোকালয়ে আসিয়াই আমি আমার প্রত্যাবর্তনের অবিমৃষ্য কারিত। 
বুঝিতে পারিয়াছিলাম । কারণ, এই সব বিষয় জানাইবার প্রকৃত 
অধিকারী পাওয়া ছুলভ। প্রায় সকল লোকেই বিষয়প্রমাদবশতঃ 
এই নব পারমার্থক ও কঠোর-সাধনসাধ্য বিষয়ের আলোচনায় 
পরাজ্মুখ। সুতরাং আমি বলিবার প্রকৃত অধিকারী পাইতাম না। 
পরে মনে করিলাম, আমার গুরুদেবের নিকট সমস্ত নিবেদন করিব। 
কিন্ত তিনি নীলগিরিতে আছেন কি না তাহা জানিবার জন্য পত্র 
লেখাতে, তাহার কোন উত্তর পাইলাম না। পুনশ্চ ততদুর পদব্রজে 
যাইয়! তাহার সন্ধান করিতেও সহস! প্রবৃত্তি হইল না । 

ইহার পর কিছু দিন লোকালয়ে ঘুরিলাম। কিন্তু সেই স্থান ত্যাগের 
জন্য সর্বদাই অন্ৃতপ্ত থাঁকিতাম। মনে করিতাম, তাদুশ পরম অনুকূল 
সাধনার স্থানকে ত্যাগ করিনা কি অন্তায় কার্ধ্যই করিয়াছি । 
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পরে আমি পুরা তথায় যাইবার জন্য সন্কল্প করিলাম। মনে 
করিলাম, যদি প্রাণপণ করিয়! তথায় যাইতে পারি, তবে আর কখন 
'ফিরিব না। ইতি। | 

পুনশ্চ । আমি তথায় যাইবার জন্য প্রস্তত হইয়াছি। এই বিব- 
রণ লিপিবদ্ধ করিলাম বটে, কিন্তু সেই স্থানের সবিশেষ পথের পরিচয় 
দিলাম না। কারণ কিছু দিন পূর্বে ষেমন পদিদ্ধাশ্রমের” হুজুগে 
পড়িয়া কেহ কেহ ঠকিয়াছিলেন, তেমনি হয় ত কেহ এই হুজুগে 
পড়িয়। সেই অতি দুর্গম স্থানে গমন করিতে বাইয়া! শেষে প্রাণ হারাই- 
বেন, এবং আমাকেই মেই পাপের দ্রান্ী হইতে হইবে । এইরূপ 
ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি এক সাধুদের আশ্রমে ইহা! ফেলিয়া রাখিয়। 
প্রস্থান করিলাম। যদি কেহ ইহ! কুড়াইয়া পান এবং এই শেষ 
পৃষ্ঠ প্রথমে তাহার দৃষ্টিপথে পড়ে তবে অন্থরোধ একবার পড়িয়া 
দেখিবেন। 





